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প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৫৪ 


পিতা ও কন্যা । 


জর্ট্বশ্বর বিদ্যাবিনোদ সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন শাস্তে প্রগাচ 
ব্যুৎ্পন্ন। তিনি নিতান্ত সেকেলে টুলো-তট্রাচার্ধ্য ছিলেন না । 
'ইতরাজী ভাষায় তীহার কিছু জ্ঞান ছিল; কলেজে অধ) 
করিয়া ওষটদত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকালি কন্ষ-হইতে 
অবসর লইর়৷ শেষদশায় গবর্ণমেন্টের বৃত্তির উপর নিরুপদ্রবে 
সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। গরবর্ণমেন্টের বৃত্তি ছাড়া! 
ভট্টাচার্য মহাশযঘ্বের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থও আছে। কলেজের 
চাকরী করিবার সময় অন্নপ্রাশন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদির নিম- 
স্্রণ পত্র ও হক ন! হকের ব্যবন্থ! দেওরায় বেশ দশটাক্ষাস্লাত 
ছিল। তিনি স্বভাবতঃ কিছু মিতব্যর়ী ; তাহাতেই দশটাকা। 
সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন।, তাহার সংসারে অননবাস্ত্রর কট 
ছিলনা । এখনও বাজে উপায় কম নাই। বজূমংনা, শিষ্য 


২ গৃহস্থ-জীবন । 


সেবকদিগের বাড়ীন নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্মে সংসারের 
অধিকাংশ ব্যয় সংকুলান হইয়া থাকে। এই সকল বিষ্ব : 
দ্রখিলে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে সুখী বলা যাইতে পারে। 
পঠদ্দশায় আতপ তুল আর কদলী ফল ভক্ষণ করিয়া তিনি 
যে প্রভৃততবদ্যা উপার্জন করিয়াছিলেন তাহাতেই তাহাকে 
চিরজীবনের তরে সুখী করিয়াছিল। তাহার সহ্ধর্দিণী 
এগ্নও জীবিতা। তীহাদিগের ছুইটী কন্যা। প্রথমাকন্য। 
কৈলাস বাসিনী। তিনি শ্গুরালয়েই প্রায় থাকেন। কনিষ্ঠা 
কন্যা বিনুবাসিনী এখনও পিত্রালয়ে অবস্থিতি করেন, বিবাহের 
পর এপর্য্যস্ত দ্বিরাগমন হয় নাই। একাদশ বর্ষে তাহার পরিণয় 
হয়, ফোড়াবছরের অনুরোধে তাহার পরবৎ্সরটাও কাটিয়াছে। 
এ বৎসর কালশুদ্ধ, শুক্রদেবও পশ্চাতে উদ্দিত, কোন ওজর 
আপত্তি করিবার উপায় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
বিুবাসিনী কনিষ্ঠা কন্তা এজন্ত তিনি তাহার মাতার কিছু 
আঅঁধিক'আদরের। বিন্দৃকে শ্বশুর বাড়ীতে বিদায় দিলে তাহাকে 
মা বনিয়ী ডাকিবার কেহ থাকেনা, এজন্য কোন মতে তাঁষ্থার 
ইচ্ছা নয় যে কিছুদিন বিনুকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দেন। 
এজন্য কর্তীকে বিশেষ অনুরোধও করা হইয়াছিল যে, শাস্ত্রসঙ্গত 
কোন প্রতিবন্ধকতার ওজর করিয়া বিন্কে আর একটা বৎসর 
রাখিস দেওয়া হর কিন্তু জামাইটা কুলীনের ছেলে, তায় ইৎরাজী- 
নবিশ, বিদেশে চাকরী করেন, তিনি বিশেষ অনুরোধ করিয়া 
লিখিয়াছেন__না পাঠাইলেই, নয়--এজন্য ভট্টাচার্য মহাশয় 
ব্রাহ্মণ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বিবেচন1 করিলেন না, কন্যা বিন্দৃক্ক 
পাঠাইর্তে স্বীকার করিলেন। 


পিতাঁও কন্যা । ঞ 


তখনও দ্বিরাগমনের দিন নিকট নহে, প্রায় ছুইতিন মীস 
বিলম্ব, কিন্ত গমন অবধারিত হইয়া গিয়াছে। সর্কেশ্বর তটা£ 
ক্চার্ধ্য মহাশয়ের গৃহিণী একদিন স্বামীকে বলিলেন, গিতি 
তা'রা একান্তই বিন্দুকে লইয়া যায়, তবে আগে থাকৃতে তার 
ব্যবস্থা করিয়া রাখা ভাল, বিন্দু সেখানে সকল*কাজে যাঁতে 
সুখ্যাতি পায় তেমন কন্তে হবে। ” 

অর্কে। বিন্দকে আর সে সব শিখাতে হবেনা, সকলেই, 
ত'সে জানে। 

বি, মা। তা বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায়না । কোন্কালে কখন 
কি ব'লে দেওয়া হয়েছে তা কি তার মনে আছে? 

সর্ধে। আচ্ছা তবে আমার যা যা শিখাবার আছে 
শিখাইর়। দিব, বাকী তুমিও সকালে বৈকালে এক এক বার 
কাছেক্ষরে বসো। ৃ ॥ 

কর্ভব্যকার্ধ্ে ভট্টাচার্য মহাশয় একদিন একমুহর্তের জন্ত 
'ইতস্ততঃ করিবার লোক নহেন। তিনি সেই দ্রিন জি 
ক্তীয়া কন্তা বিন্ূকে আপনার নিকট ডাকিয়া জিজ্ঞান্ম২* করি- 
লেন,“কেমন মা! বাল্যাবধি তুমি আমার নিকট যাহা কিছু 
শিক্ষা পাইয়াছ সে সমস্ত মনে আছে ত' ?৮ 

বিন্দু। অব কথা ঠিক মনে নাই। কতক সম্পূর্ণ মনে 
আছে, কতক ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কতক বা একুকবারে ভুলে গিয়াছি। 
এখন আর একবার বলে দিলে বোধ হয় কখন ভুলিব না।স্. 

সর্ষে । আচ্ছা, সে ত' একদিনে শেষ হইবার নহে, 
তোমাকে আমি অবসরমত প্রত্যহই ক্রমে ক্রমে তোমার 
যে সকল বিষয় শিক্ষা কর! আবশ্যক সে সমস্তই বিষম যাইব, 


৪ গৃহস্থ-জীবন । 


যেগুলি সহজে স্মরণ হইবার নহে ঘে গুপি লিখিয়া লইও | 
তোমাকে আমি বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়া শিখাইয়াছি। 
আশা কার তুমি কন্যা নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে, 
পারিবে । 

বিদু। আচ্ছা, আজি হইতে আপনি সকালে সন্ধ্যায় 
এক এক বার আমাকে শিক্ষা দিলেই আমি সব মনে করে 
রাখবো। আর লিখে নেবার কথা ঘা বলেন দরকার হলে তাও 
কোরবো । 

সর্কেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় সেই দিন হইতে প্রতিদিন 
দুইবার করিয়া বিনুবাসিনীকে উপদেশ দিতেলাগিলেন। 
 বিন্দবাসিনী পিতৃগ্রহে থাকিয়া যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন তাহাই *গৃহস্থবজীবন' নাম দিয়া আমরা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত করিতেছি। | ৮ 

“দেখ মা! এখন তুমি বালিকা । তোমার সাংসারিক জ্ঞান 
এপশধীন্ড কিছু মাত্র জন্মে নাই ) সংসারে কিরূপে চলিতে হয়, 
আতীব্খকজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া প্রতিবাধী, অর্থিজ- 
অড্যাগ্ত, অনুগত দাস-দাসী দিগের সহিত কিন্ূপ আচরণ 
করিতে হয় কিছুই তুমি জাননা । এমনকি কিরূপে আপনার 
্বস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, গীড়া হইলেই বা তত্প্রতিকারের জন্য 
কিকি উপায় অবলম্বন করিতে হয় ইত্যাদি সংসারের আবস্থা- 
কীয় বিষয় কিছুই তোমার পরিজ্ঞাত নহে। বিবাহের পর সবে 
মাত্র এই তুমি প্রথম বার শ্বশুরালয়ে যাইতেছ। এতদিন পিত্রা- 
লয়ে আছ, শৈশবাবধি এখানে প্রতিপালিত হইয়াছ-_এখানকার 
সকলের “ম্হিত তোমার আজন্ম পরিচয় । তাহাদের কেহ 


পিতা ও কন্য। | € 


তোমার সহিত বালসখীত্ব প্রযুক্ত, কেহ ৰা তোমার জননী, 
কেহ বা আমার ভালবাসার বা ভক্তিশ্রদ্ধীর বশাড়ৃত হইয়্ 
* তোমাকে ভাল বাসেন। অথবা যাহাদিগের সহিত তৌধ়া্ 
সর্বদা সহবাস, এমন সখীভাবাপন্ন বালিকারা, তোমার নিজ- 
গুণে তোমাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও যতু করে, এবং ভাল বাসিয়! থাকে। 
কিন্তু তুমি অতঃপর সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যাইতেছ। সেখানে 
তোমার আত্মীয় অনাত্বীয় কাহারও সহিত জানা শুনা নাই, ঞবং 
তাহারাও তোমাকে ভালরূপে জানেন না। তাহারা কিরূপ 
স্বতাবের লোক তাহ! তুমি অবগত নহ, আর তোমারই ৰ1 
স্বভাব কেমন তাহারাও তাহা জানেন না। অথচ তোমাকে 
তাহাদিগেরই. সহিত চিরদিন বাস করিতে হইবে; তাহাদের 
সবখে ক্ুখী এবং তাহাদের ছুঃখে ছুঃখী হইতে হইবে। 
যাহাদিগকে ভালরপ জান নাই তীহাদিগের সহিত ভালবাসা 
বিনিময় করিতে হইবে এবড় সহজ কথা নহে। যাহার সহিত 
বাল্যাবধি পরিচয়, যাহার অন্তবর্ণহ্য উত্তমরূপ দেখিয়া 
লহীয়াছ, বুঝিয়! চলিতে না পারিলে তাহারও সহিউস্মনের 
ছোট বড় হয়। তবে তুমি বালিকা, বুদ্ধির ততটা পরি- 
পরুতা জন্মে নাই। এঅবস্থায় অপরিচিত স্থানে অপরিচিত 
লোকের সহিত এক পরিবারভুক্ত থাকিয়া স্থযশ ক্রয়করা 
অক্সবদ্ধির কার্য নহে। কিন্ত তুমি স্বভাবতঃ যেরূপ শিষ্ট- 
শান্ত, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, তুমি অল্প আয়াঁৈই 
সকলের প্রশংসা লাত করিতে পারিবে । 
চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি পঞ্চেন্রিয়ের সকলগুলিরই এক একটী 
কিমা, যথা--দর্শন, শ্রবণ, ড্রাণ ইত্যাদি নিদিষ্ট আনষ্থে-"কিন্ধ 


৬. গৃহস্থ-জীবন । 
জিহ্বার ক্রিয়া দুইটি, এক স্বাদগ্রহণ, দ্বিতীয় বাক্য কখন। 
দেখ, জগতের লকল রস অপেক্ষা মিষ্ট রস যেমন প্রিম্ব তেমন 
জার কিছুই নযব। ঈশ্বরের হৃষ্টিতে কোথাও বৈষম্য নাই, 
ইহাতেই তিনি মানবকে যেন শিক্ষা! দিয়া রাখিয়।ছেন ষে, 
মিষ্টরসাভিলাষিনী জিহ্বার তৃপ্তিজন্য স্ুরস ব্যতীত কুরসে 
যেমন প্রবৃত্তি হয় না, তেমনি তাহা হইতে কটুকুষাণ বাক্য 
ঘির্গত করির! তাহাকে কলুষিত করাও উচিত নয়। কিন্তু নির্বোধ 
মানব তাহা বুঝিলে ভাবনা ছিল কিঃ হুষ্টির প্রত্যেক পদার্থে, 
প্রত্যেক কার্যে তাহার স্বর্ণ পবিত্র উপদেশ জাজ্জবল্যমান 
রহিয়াছে, তাহা সকলে বুঝিয়া চলিলে মানুষের আর দুঃখ 
কিসের ? অতএব সকলকেই মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবে, কাহারও 
প্রতি নীরস কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিবে না। অংসারে 
এমন পামর কেহই নাই যে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট না হয়। মিষ্ট কথায় 
শক্রও বশীভূত হয়, ক্রোধের একটানা স্রোত উজান বহে, 
এক্ষারণ সর্ধদা সকলকে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত 
খাল্ছিল না। ৪ 
তাহার পর সদাচার;-মিষ্টকথা শুনিবামাত্র মন দ্রবীভূত হয় 
বটে, কিন্তু তাহা কাজে কুলান না হইলে ততটা! তখের তরে 
হয়নী। কথার মিষ্টত! কাজে ত্বনীভূত করিয়া লইতে পারা- 
কেই সদাচার বলে। মিষ্ট কথা স্বগরন্ধী পুষ্প,__পুষ্প যেমম 
দেখিতে ভাল, ভ্রাণে তৃপ্তিকর, মিষ্ট কথাও সেইরূপ শুনিয়া 
কর্ণ জুড়ায়, মন শীতল হয়। সাচার তাহার ফল, __ফল খাই- 
তেও মিষ্ট, আর উহা! তক্ষণে রমনার যে্ধপ তৃপ্তি জন্মে, উরে 
কও তেমনি পরিতোষ হয়। সেই সদাচারে লোক আরও বশীতু্ 


শ্বশুর ও শ্বশী। ন্‌ 


হয়। হুমিষ্ট কথা আর জদাচারে অর্থব্যয় বা কাধিক কষ্ট 
নাই। কুকথা বলিতেও যত সময় লাগে, সুকথা বলিতে তাহার 
*অধিক সময় লাগেনা । ব্যবহারের পক্ষেও তদ্রপ। তঁষে 
যাহাতে লোকের মনে আঘাত লাগে এমন বাক্য প্রত্নোগ ৰা 
এমন ব্যবহার করা স্বুদ্ধির কার্য নহে। অতএব সকলের প্রতি 
সদ্দাচার ও সন্যবহারশীলা হইবে। 


০৯ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
শ্বশুর ও শ্বশ। 


শ্বশুর শত্রু ও অন্যান্ত গুক্ুজনবর্গকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
করিধে। সতত তীহাদিগের আজ্ঞা! প্রতিপালন করিবে, যাহাতে 
মনে কষ্ট বা বিরক্তি জন্মে এমন কোন কাজ করিয়া তাহাদিপ্ের 
অপ্রিদ্ধ হইবে না। একেত সংসারে থাকিয়া কাহায়িও অপ্রির 
কাজ করা অনিষ্ট ভিন্ন কদাঁচ ইঞ্টকজনক নহে, তাহনাবার 
তাহারা পরমাত্বীর, সর্বদা তাহাদিগের 'সহিত একত্র বাস 
করিতে হইবে, ভ্াহাদিগের মন্গলামক্জলের সহিত তোমার ভাল- 
মন্দের বিশেষ সম্পর্ক। সকলের উপর তীঁহারা তোমার পুজ- 
নীয়। তাহাদিগের মনঃকষ্ট জন্মাইলে তাহাতে নানান্‌ অগভের 
সম্ভাবনা, এমত স্থলে তাহাদিগকে অদ1 প্রসন্ন ও প্রকু্চিত্ত 
রাখিবার জন্য তীহ্বদিগের আজ্ঞান্ুবর্তিনী হইয়া চলিবে। 
কোন কাজ করিতে হইলে তাহাদিগের যুক্তি ভিন্ন করিবে না। 
যৌবনের প্রাধান্তে মনে হঠকারিতা আপনাপনিই স্থাসিয়! উপ- 
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স্থিত হয়। সেই'হঠকারিতার বশবার্তিনী হইয়া অগ্রপশ্চাৎ 
বিবেচনা ব্যতীত কোন কাজ করিলে নানা অনিষ্ট খাটতে 
পাঁরিবে। প্রবীণেরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া, সয়ং ঠেকিয়া, 
সাংসারিক সকল বিষয়ে পরিপন্ধতা লাভ করিয়াছেন, এজন্য 
ভাহাদিগের যুক্তি সকল স্থলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । যুক্তি 
পরামর্শ ভিন্ন সংসারে কোন কাজই করা যায় না। কেহবা! 
পুব্থক পড়িয়া, কেহ বা বিচক্ষণ বিবেচক বাক্তিদিগের বাচনিক 
পরামর্শ লইয়া কাধ্য করিয়া থাকেন। সংসারে যাহাদিগের 
সুখ দুঃখের সহিত আপনার হুখ দুঃখ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, 
ও ধাহার! বয়সে প্রবীণ, এরূপ গুরুজনের উপদেশ সকলের 
অপেক্ষা আদরণীয়। 

শ্বশুরালয়ের শ্বশ্ীর ন্যায় হিতকারিণী ও মঙ্গলাকাজ্কিণী কেহ 
নাই। পুত্র যেমন তাহার ন্গেহের পাত্র ও আদরের 'সামগ্রী, 
বধৃও তদ্রপ, এজন্য তাহাকে জননীর সমান জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা- 
করিবে । তোমার জননী যেমন তোমার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ 
যতু কবিযা থাকেন, তোমার শ্বশ্রও তদ্রপ করিবেন। এজন্য 
কদাচ তাহাকে ভিন্ন ভাবিয়া! ভক্তি শ্রদ্ধা বা যত্ডের ত্রুটি করিবে 
না। আপাততঃ তোমার মনে হইতে পারে যে, আপনার বাড়ী 
ছাড়িয়ী পরের বাড়ী যাইতেছ, সুতরাং পরের বাঁড়ীর যত কষ্ট, 
যত অন্থুবিধা সস্তব, সকলই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে । 
এই পববেচনা করিষ্বা অশেষ ভাবনার সঞ্চার হইতেছে, কিন্ত 
সে সকল অফল চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থানদিবার কোনই প্রয়ো- 
জন দেখা যায় না। ভাবিয়া দেখ তোমার জননীর জন্মভূমি 
কোথা ? ৫ সকল সহচরীর সহিত তিনি বাল্যকাল অতিবাহিত 


শ্বশুর ও শ্বত্র। ৯৪ 


করিয়াছেন তাহারা এখন কোথায় এমন কি পিতৃকুলের 
পরমাত্মীয় ভাই-ভগ্মী, যাহাদিগর্কি এক মুহুর্তের জন্য চক্ষে 
*অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাহারাই বা এক্ষণে 
কোথায়? তিনি সেই পিতা মাতা, ভাই ভগ্মী, আত্মীয় অন্ত- 
রঙ্জাদি, জন্মভূমি সকলকে ছাড়িয়া বিদেশকে ঈঁদেশ, পরকে 
আপনার করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। এখন 
তাহাকে স্থানান্তরে গিয়া পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে এখানকার 
পরিচয় দিয়া পশ্চাং, আবশ্তক হইলে, পিত্রালয়ের বিষয় বলিতৈ 
টি বি, 
যত দিন বাল্যাবস্থা থাকে তত দিনই বালিকার! পিতামাতার 
আশ্রয় ও যত্বে রক্ষিতা, তাহার পর একটু বড় হইলে যখন তাহা- 
দিগকে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হয়, তখন হইতে তাহারা স্বামী- ' 
প্রভৃতি” গুরুজনদিগের আশ্রিতা। এখন তোমার বাল্যকাল 
অতীত হইন্বাছে, আর অধিক দ্রিন আমাদিগের নিকট থাকা 
লোকতঃ নিন্দনীয় । উপযুক্ত স্বামীর আশ্রয়ে যৌবনকাল অতি- 
বাহিত করা স্ত্রীলোকের শ্লাঘনীয়। তাহা হইলে পিভা্মাতা, 
ভাই-ভগ্রী, আত্মীয়-স্বজন দিগের নিকট বিলক্ষণ আদর ও সন্ত্রম 
ধাকে। বিধিবিড়ন্বনার় রমণীগণকে স্বামীভিন্ন অপর আত্মী- 
য়ের আশ্রয় প্রার্থিনী হইতে হইলেই তাহাদিগকে গলগ্রহ 
বিবেচনা করিতে হয়। পরমাতীয় বলিয়া আবদার করিতে 
দংসারে তাহাদের স্বামী ভিন্ন আর কেহই নাই। ' * 
প্রাণপণে শ্বত্তর ও শ্ব্ীর পরিচর্ধ্যা করিবে, পরমগ্ডকজ্ঞানে 
ঠাহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে । কদাচ অপ্রিয় বাক্য- 
প্রয়োগে তাহাদিগের মনে পীড়া জন্াইবে না। তহাছিগের 
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এক এক বিন্দু অশ্কে এক একটা অতলম্পর্শ মহাঁসমুদ্র বলিষ্বা 
'জানিবে। তোমার অতুল রশ্বধ্য অপরিমেয় সখের উপর পড়ি- 
(লও সেই সমস্তকে রসাতলগত করিতে পারে। তীহাদিগের 
অপ্রসন্নতা তোমার প্রকৃত ছঃখের কারণ বলিষা জানিবে। এজন্য 
তাহাদিগকে সর্বদা প্রসন্ন রাখিতে অর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে। 
দৈবাৎ ভুলভ্রান্তিতে কোন অপরাধ করিলে ততক্ষণাৎ কায়- 
মনোবাক্যে মার্জনা প্রার্থনা করিবে, নতুবা তদ্ধারা তোমার 
বিলক্ষণ ছুরদৃষ্ট ঘটিবে। তীহাদিগের বার্ধক্যে সাংসারিক 
যাবতীয় কার্য্যের ভার আপনি বহন করিয়া তাহাদিগকে 
তুখী ও জচ্ছন্দ রাখিবে। তাহাদিগের সেবা-শুশ্রীা করিতে গিয়া 
বি অসাবধানতাও মনে কোনপ্রকার বিকার জন্মে তাহা 
হইলে আপনার প্রভূত অমঙ্গজলের কারণ বলিয়। জানিবে। 
অতএব শুদ্ধান্তঃকরণে ও সরলভাবে আপনার কর্তব্য কার্ধ্য 
সাধন করিবে। স্বামী জ্ত্ী-জীবনের একমাত্র উপাশ্ত দেবতা । 
শ্বশুর তাহার জন্মদাতা, শব তাহার গর্ভধারিনী । অতএব তাহা- 
দ্িগকে মহৎ দেবতীজ্ঞীনে ভক্তি করিবে। প্রাণপণে তাহা 
দের প্রতি আপনার কর্তব্যকার্ধ্য পালন করিলে তবে বধূর 
রক্ষা পাইবে ও প্রচুর পুণ্য সঞ্চিত হইবে ) নতুবা ছুর্বহ পাপ- 
ভারে এই বিপদসঙ্কল অংসার মধ্যে তোমাকে দারুণ ছুঃখ- 
ভোগ করিতে হইবে। তীহারা যখন পুক্রগণকে বাল্যাবস্থায় 
লালনপালন করেন, তখন কত আশাকে মনোমধ্যে পোষণ 
করিয়া থাকেন, পুত্র বড় হইয়া জ্ঞানবান হইবে, দশজনের 
নিকট সমাদর পাইবে, দশটাকা। উপার্জন করিয়া তাহাদিগের 
জসম্য়ে.আনুকুল্য করিবে; বিবাহ দিয়া ষে বধূলাত করিবেন, 
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তিনি তাহাদিগের সেবা শুশ্রীষ! $ পরিচর্ধ্যাদ্দি দ্বারা সামর্থ 
বার্ধক্যকেশ দূর করিবেন। সংসারে সকল স্ত্রীপুরুষই এইবাপুঃ 
ধ্আশা করিয়া থাকেন এবং একরপে কাধ্য না হইলে সংসার 
নিরবচ্ছিন্ন বিষাদময় হইয়া উঠে। পিতা-মাতা! পুত্র-কন্তাদিগের 
অসহায় বাল্যকালে প্রতিপালন করেন, পুক্জ-কন্যাগণ বৃদ্ধ পিতা- 
মাতার অসময়ে সমধিক যত্ব লইবে, সেবা করিবে ইহাই সংসার- 
ধঙ্ষের প্রধানতম অর্গ এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত। না করিুল 
ঘ্বোরতর পাপে লিপু হইতে হয়, এবং উহ] যে অকৃত্বজ্ঞতার 
একমাত্র জাজল্যমান দৃষ্টান্ত তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিবার কথা 
নাই। পিতা-মাতা পুত্রকে লালন পালন করিবেন, আর পুন্তরকন্তাগ্ণ 
দি তাহাদ্দিগের উপকারের প্রতিশোধ দ্বিবাঁর চেষ্টা না করিয়া. 
উপেক্ষা করে তাহা হইলে সংসার কোন মতে চলিতে পারে না। 
পুক্তগণ সর্বদাই অর্থোপার্জনের জন্য বিষয় কাধ্যে লিপ্ত 
থাকেন, এজন্য গৃহকর্ম এবং শ্বশুর ও শব দিগের সেবাদির 
ভার সাধারণতঃ বধূদিগেরই উপর ন্যস্ত থাকে। অতএব 
তাহাদিগের কর্তব্য এই ষে, তাহারা প্রাতঃকালে আপনাপন 
শিশু পুভ্র-কন্যাদ্িগকে .ষ্মন জলখাবার দেন, স্নানকালে 
ন্নান ও আহারকালে আহার করাইয়া দেন, নিতান্ত, স্থবির 
ন| হইলে, ঘর্থাৎ যতদিন তীহাদ্িগের উপযুক্ত সামর্থ থাকে 
ততদিন স্বহস্তে সে সকল কাজ না করিলেও চলে, কিন্ত 
তাহার তুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, এবং ভাহারা 
অসমর্থ হইলে উহা তোমার নিজের কর্তব্য বলিয়া জানিবে। 
গৃহস্থমধ্যে বহুল দাসদাসী থাকিলেও এই সকল কাজ সম্যকরূণে 
ভাহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিনতথাকা কর্তব্য 'নহে, 
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'যেহেতু সকল সমর সকল স্থানে উপদুক্ত দাসদামী মিলিয়া 
উঠে না। অতএব এই সকল মহান্‌ কাধ্যে ত্রুটি জন্সিলে 
মংসারের নানান অমঙ্গল এবং আপনাদিগেরও বিশেষ মনস্তাপের 
আশঙ্কা আছে। একারণ সতত জাবধান থাকিবে যাহাতে 
তাহাদিগের সেবার ক্রুটি না হয়। 


০০০ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


স্বামী। 

বাঁছ। বিন্দু! থে সকল কথা বলিতেছি যেন পাথরের আকের 
মত তোমার মনে লেখা থাকে, কদাচ ভূলিবে না। একটি কথা 
ুলিলে তোমাকে সংসারে নানান কষ্টভোগ করিতে' হইবে, 
তোমার ংসার দারুণ দুঃখের লীলাম্থল হইয়া উঠিবে, ভুরি 
ভূত্বি অখাতি জন্সিবে, লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিবে 
না, আর আমাদিগ্রকেও অপ্রতিভ হইতে হইবে । অতএব 
দেখিও ম|! সাবধান, আমার অকল কথ! যেন তোমার মনে 
থাকে । 

দেবতাকে মনের প্রীতি ও ভপ্চিসহকারে পুজা ও বদ 
নাদি করিলে মন্তরযোর যেমন অকল ছুক্ষতির খণ্ডন হইয়া 
বিবিধ তুখোতপঞ্তি হয়, স্ত্রীলোকেরপক্ষে স্বামীকে তেমনি 
জানিবে। স্বামী স্ত্রীর প্রত্যক্ষ দেবতাক্গরূপ। রমপ্রীগণের 
ব্রত উপবাস, দান-ধ্যান, যপ-তপ ইত্যাদি যতকিছু ধর্শকম্মীনু- 
ষ্ান'আছে সকলই স্বামী। তাহারা ধর্দি উপরোক্ত কোন 
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কশ্দ্ব করিতে না পারেন তৰে কেবল একমীত্র স্বামীসেৰা ও 
শ্বামীভক্তিদ্বারা তাহাদিগের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। আমাদিগের 
ছিন্দুশাস্ত্রোক্ত করেকটা প্রধান 'ব্রত-কথায়' কেবল পতিব্র্াঁ- 
ধন্মের অপার মহাস্ব্য বর্ণিত দেখিতে পাইবে, এবং, আমানিগের 
ষাবতীয় প্রাতঃস্মরণীয়া আধ্যরমণীদিগের বহুল গুণকীর্্তন 
পুরাণাদি গ্রন্থে পাঠ কর, তাহাদিগের সকলেই যার পর নাই 
পতিপরায়ণতার জন্ত প্রসিদ্ধ। ষাবতীর সদ গুণের মধ্যে স্্রীগণের 
পাতিবত্য গুণই উতকৃষ্ট। পতিদ্বেষিণী স্ত্রীলোক সহম্রগুণে 
গুণবতী হইলেও শিন্দনীদ্বা জানিবে । 

পরমেশ্বরী দুর্গা যিনি বঙ্গাণ্ডের রক্ষা ও পালনকর্ররূপে 
কীর্তিত, তিনি পরম পতিত্রতা বলিয়া তাহার অপর একটি নান 
সজী। সেই সতী পতিনিন্দা শুনিয়! দেহত্যাগ দ্বারা আপন 
পাপের * প্রারন্চিন্ত করিয়াছিলেন! দময়নীর পতিপ্রাণতা 
দেখ ! স্বামী রাজ্যেশ্বর, তিনি রাঁজ্যেশ্বরী ছিলেন , স্বামী 
বনবাসী তিনিও তাহার সঙ্গে বলগামিনী হইলেন, প্রতিনিবুক্ত 
হইবার জন্য স্বামী কত বুঝাইলেন, কত উপদেশ দিলেন, 
কিছুতেই ফির্রিলেন না । .পরিশেষে বনে কত কষ্ট, 'দৈবছূর্ব্ি- 
পাক, কত যন্ত্রণ। কিন্ত তাহার অটুট পতিতক্তি ও কায্মনঃ- 
বাক্যে পতিসেবার ফল কোথায় যাইবে? সেই রাজাধন, 
সেই স্থখৈশ্বধ্য, সেই আত্রীঘ্-স্জন সকলই ফিরিয়া পাইলেন । 
মহারাজ রামচন্রের সহধর্মিণী জীনকী, রাজা দশরাথের পুত্রবধূ 
দৈবতঃ তাহার স্বামী ৰনগমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সানী 
স্বামীর অন্ুগমন করিলেন, অরণ্যে অশেষ কষ্ট পাইলেন, ছুরাস্মা 
রাবণ করূক অপন্ধতা, যার পর নাই নিপীড়িতা, দারুণ ছু'দিশা- 


এ 
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গ্রন্তা হইয়া পর তাহার, সেই দুঃখের পরিহার হইল 
পৃটেশ্বরী হইয়া কোশলরাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। অনুষ্ট- 
চক্রের আবর্তনে পড়িয়া আবার তাহাকে ৰনবাসিনী হইতে 
হইল: স্বামী প্রাণাপেক্ষ প্রিরতমা হইয়াও তৎকভৃক নির্ববাসিতা 
হইলেন, কিন্তু এক্সপ অবস্থাতেও একদিনের জন্ত তাঁহার প্রন্তুত 
পতিভাক্তর ধিনুুমাত্ও অপচয় হর নাই; তিনি প্রতিনিয়ত 
ঈশ্বরের নিকট স্বামীর মঙ্বলকামনা করিতে ।। 

এই সকল মহিরসী কীিশালিনী রমণী অশিক্ষিতা ছিলেন 
না। তীহারা আজিকালিকার সভ্য দেশীন্া স্ত্রীলোকগণ 
অপেক্ষা নানা শান্দে পারদর্শিনী ছিলেন! তাহার দৃষ্টান্তস্থলে 
খনা ও লীলাবতীর উল্লেখ কিলেই যথেই্ট হইবে । আজি- 
কালিকার মহিলাগণও শিক্ষিতা হইতেছেন বটে, কিন্ত আমা- 
দিগের সমাজে এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা্ন যত আগ্রহ, আবার শ্থল- 
বিশেষে তত হাহাকারের কথাও শুনা যাইতেছে। অধুনা 
দ্েশমধ্যে অনেকেই শ্রীশিক্ষার অহ্কুল, আবার অনেকেই 
তাহার প্রতিকূল দেখিতে পাওয়া যার়। যে কালে ভারত 
পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম দেশ বলিব পুজিত, ভারতী লল্না 
পৃথিবীর সমস্ত রমধীর আদর্পন্থানীরা, খাহাদিগের পতিভক্তি 
ধর্ম-প্রবৃন্তির কথা পুরাণ ও ইতিহাসে পড়িতে পড়িতে শরীর 
শিহরিয়া উঠে, মন পুলকিত হয়, যাঁহাদিগের সদ২গুণরাশির 
বিষয় পাঠ করিতে করিতে মন গলিয়া জার, ধাহাদিগের 
মনের উচ্চতার পরিমাণ করিতে পারা যাষ না, বাহাদিগের 
অসাধারণ স্থার্থত্যাগ, অলৌকিক আত্মনি্যাতনের কথা স্মরণ 
করিয়া দেঁবতা বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়, সেই দেশে 
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€সই সকল প্রাতঃম্মরণীর়। রমণীগণের সন্ভতিদিগের বিদ্যাশিক্ষা 
আজি উপহাসের মধ্যে হইয়াছে, শুনিতে কষ্ট বোধ হয়।' 
প্রীশিক্ষার বিরোধীগণ বলেন, এখনকার অঙ্গনাকূল শিক্ষালগভ 
করিয়া বিলাসপ্রিক় হইয়া উঠেন, সংসারের অপর সকলের 
সহিত বড় সহানুভূতি রাখেন না, ততটা লঙ্জাশীলঘা ভাল 
বাসেন না, স্বামীকে সেকালের মত দেবমূর্তিতে দেখেন ন1। 
বাছ! বিন্দু! আমি একল কথ। লইয়া বড় অধিক বাদ-প্রতিবাদ 
করিব না, তবে এইমাত্র বলিব যে, এই কল দোষপরিহারের 
জন্তই স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। তুমি বুদ্ধিমতী 
স্ত্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। অন্বন্ধে আমার আর কিছু বলিবার 
আবশ্তঠক নাই । 

এই কর্মুভূমি পৃথিবীতে স্ত্ীপুরুষের শারীরিক মানসিক 
বৈষত্বিষ্ধ ব্যাপারে এতদূর ঘনিষ্ঠতা আছে যে আর কাহারও 
সহিত ততটা নাই। স্ত্রীপরুষ পরম্পরের অনুরূপ না! 
হইলে দম্পতির মধ্যে সুখশান্তির প্রত্যাশা] বড়ই কম। 
অনেকস্থলে প্রাপ্ই একজনকে উভয়ের মধ্যে প্রবল পক্ষের 
মতান্থুসরণ করিতে হয়। এজন্য উভয় পক্ষেরই সুশিক্ষিত 
হওয়া নিতান্ত আবশ্তক | সুখে সম্পদে, আপদে বিপদে, স্ত্রী. 
স্বামীর চিন্তবিনোদনে ও তীহাকে মন্ত্রীর নায় পরাষর্শদীনে 
যত্বশীলা থাকিবেন। স্বামীও তাহার পরামর্শাহ্ষারী কার্ধ্য করিতে 
বাধ্য। বাধ্য বলিয়া কি ন্যায়ান্যায় বিবেচনা না করিয়া তীহার 
স্ত্রীর উপদেশ পালন করিবেন ? কখনই না। স্বামীকে পরামর্শ- 
দিতে স্ত্রীর যেরূপ অধিকার আছে, সেই পরামর্শ ন্তায় কি অন্যায় 
তাহা বিবেচনা করিবার জন্যও তিনি ধর্মতঃ সেইরূপ বাধ্য। 


* ১৬. গৃহস্থ-জীবন । 


স্বামী যদি ভালমন্দু বিবেচনা না করিয়া তাহার যুক্তিমত কার্ধ্য- 
করেন এরূপ হয়, তবে অসৎ বিষয়ে যুক্তি দিবার জন্য স্্ী তাহার 
গাঁপভাগিনী হইবেন। . ৮ 

অনেক সভ্যতাভিমানিনী মহিলা মনেকরেন তাহারা 
পামীর সহখশ্দিনী, স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী, শ্বামীর 
সময় অসময়ে পরামর্শদীয়িণী, অতএব ন্যায়ের চক্ষে দেধিতে 
হইুলে একত্র খাওয়া-দাওয়া, সর্বদা বসা-দীড়ান, একত্র কাজ- 
কর্ম, হাট-বাজার সকলই করিবার তাহাদের অধিকার আছে) 
কিন্তু সে গুলি নিতান্ত দূষণীয়। আমাদিগের হিন্দু পরিবার মধ্যে 
এই সকল প্রথা সর্ধত্র সকল সময়ে বজায় করিষা নিরাপদে 
চলিতে পারা যায় না। অনেক সময় এরূপ ক্ষটিয়া খাকে যে, 
তাহাতে সন্ত্রম রক্ষাকরা কঠিন হইয়। উঠে, এবং তদ্দারা নানা- 
প্রকার বিপদ টিয়া থাকে ও বিলক্ষণ মনকষ্ট সহ্য করিতে হয়। 
অবরোধ প্রথা অনেকাংশে দুষণীয় বটে, আবার অনেকাংশে 
মঙ্গলদায়িকা তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত আমাদিগের দেশের 
সমাজের এবং আমারিগের নিজের অবন্থা পর্ধ্যালোচন! করিয়া 
দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এই বর্তমান প্রথা প্রচলিত থাকান্ব 
আমাদের কোন অমঙ্গল নাই। যাহাতে অমঙ্গল নাই, অথচ 
যাহা উঠাইয়! দিলে কোন বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা আপাততঃ 
দেখিতে গাওয়া যায়না, এরূপ স্থলে উহা! থাকিলে ক্ষতি কি? 
অগুঃপুরে থাকিয়া স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষালাত, জ্ঞানালোচনা 
সকলই চলিতে পারে। অন্তঃপুরের বাহির হইলেই যে শতশুণে 
তাহীর বৃদ্ধি হইবে এমন কোন কথ! নাই। 

মাধিলগু! তুমি আমার নিকট বাল্যাবধি শিক্ষালাভ করিতেছ। 


স্বামী । ১৭৪ 


দময়ে সময়ে তোমাকে আমি সাংসারিক নানা বিষয়ের উপদেশ্ন 
দিয়াছি। বিবিধ বিদ্যায় €তার্মার মন পুর্ণ-বিকাশ প্রাপ্ত" 
হেয়্াছে। পতিভক্ভি, পতিসেবা ও পতিগ্রাণতা সম্বন্ধে ভোমাক্সে 
আমি অধিক আর কি বলিব? যেমন তর্কদ্বারা ঈশ্বরাবধারণ 
মসস্ত, তদ্রপ নারিজম্মে স্বামী যে একমাত্র উপাস্যদেবভা, 
ভবসমুছের একমাত্র কর্ণধার, স্খ্সার হুখের অদ্ধিতীর বিধাতা, 
সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অ"এব তীহার প্রতি অচল 
ভক্তি রাখিয়া! তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পুজা করিবে। তীর 
গুরুত্ব ভোমার অগেক্গা অনেক অদিক, ছুমি কোন অংশে 
ঠাহার তুলা বনিছা অভিমান করিবার অধিকারিণী নও । 
পাশ্চাত্য দত্যগাভিখানী জাতিদিগের মধ্যে দাম্পত্য 
প্রমের ভিন ডি দেখিতে পাওয়া যাত়্। তীহাদিগের মধ্যে ' 
প্রীপুযষঞ্উভয়ের সমান আধিপত্য, অমান মর্ধাদা এবং সমান 
মানুগ্ত্য থাকা আবগ্ঠক, এবং শ্ত্রীপক্ষে এতাবতের অধিকার 
মধিক দেখ। গিয়। থাকে। এজন্য তাহাপিগের পুরুষজাতিকে 
ঘ সময়ে সমন্ধে গতর অভ্যাপাত ভোগকরিতে হর তাহ! 
[লিয়! শেষ করা যার না। যেদেশে জ্ীপুরুষের মধ্যে স্বেচ্ছা" 
গারিতার সমান অধিকার, সেই দেশে উভয়ের মনোবিচ্ছেদের 
দধিকারও তদ্রপ, তাহা! স্বীকার করিতেই হুইবে। সবে গৃহ- 
হলী মধ্যে ভ্রপুক্রষে মনোবিচ্ছেদ থাকে, সেই গৃহস্থলীতে 
মশাস্তিরও অভাব থাকে না। অতএব সতত হ্থামিসব্বাশে 
াত্ত ও বিনীততাবে অনুগত ও তাহার বশবর্তিনী থাকিবে, 
চহাহইলে তিনিও তোমাকে ষথেষ্ট স্েহ করিবেন। উভ- 
বর সম্প্রীতে সংসার পাস্তি ও ভুখের আশ্রম হইবে। .কলহ 





১৮ গৃহস্থ-জীবন। 


ও বিবাদ প্রাণপণেও গৃহস্থলী মধ্যে পাদবিক্ষেপ করিতে 
' সাহসী হইবে না। তাহাহইলে সকল তুথে সুখী হইয়া, 
অসারধাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে । 


6  অসপসপপিপিল 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


দেবর ও অন্তান্ আত্মীয়। 


আমাদিগের হিন্দু পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে 
বাশ সহানুভূতি ও আত্মীয়তার বন্ধনী যেরূপ দৃরব্যাপিনী, 
একের হুখ-ছুঃখ নিতান্ত আত্মীয় ব্যতিত অন্যান্য দুরসম্পর্কিত 
ব্যক্তিগণের সুথছুঃখের সহিত যত ঘনিষ্টভাবে সন্বন্ধ, এমত 
আর কোন জাতির ভিতর নাই । আমাদিগের পরিবারমধ্যে 
পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্রকন্যা,সহোদর-সহোদরা, পিতৃব্য-পিতৃব্যপত্ী, 
পিতৃব্যপুক্র-পিতৃব্যকন্যা নিতাস্ত আত্মীয়। তাহাদিগের সহিত 
আমরা একান্নবন্তাঁ হইয়! তাহাদিগের সুখছুঃখে আপনাদিগ্ের 
হখ-ছুঃখ জ্ঞান করিতে আমরা লোকতঃ ধন্্তঃ বাধ্য । এতদ্বয- 
ভীত অবস্থাবিশেষে পিতৃন্বষা, মাতৃদ্থষা, মাতুলপুপ্র, মাতুলকন্যা, 
ভাগিনেয় প্রভৃতি কুটুম্বদিগকেও আমরা এক-পরিবার-তুক্ত 
করিয়া প্রতিপালন করিবার জন্য দায়ী, তাহ না করিলে লোকতঃ 
নিন্দাভাজন ও ধর্দমতঃ পতিত। 

অন্যান্য জাতিদিগের মধ্যে সব্বণগ্রে স্ত্রী, পুক্র, কন্যা, 
পিতা, *মাভা ব্যতীত অন্য কেহ অবশ্ঠপালনীয় নহে। 


দেবর ও অন্যান্য আত্বীয়। ১৯ 


অপরমকলে অনুগ্রহ পাত্র ) তাহাদিগের ভরণপোষণভার গ্রহণ 
করিতে পারিলে পুণ্য ও শ্রশংসা আছে, নিন্দা নাই, কিন্ত আমা- 
'দিগের মধ্যে সেরূপ নহে। এই জন্যই একজন হিন্দুর পরিবার 
বত বড়, অন্য জাতির পরিবার তাহার চতুর্থ ভৃগের একভাগ 
অপেক্ষাও কম। আমাদিগের মধ্যে আত্মীয় প্রতিপালনের প্রথা 
এরূপ বলবতী বলিয়াই আমাদিগের মধ্যে স্বচিত্তা ও স্বাব- 
লম্বনত্বের প্রাধান্য অধিক। যেখানে দেখিবে বড় দাদা, বা 
পিতৃব্য বা মাতুল দশ টাকা উপাঞ্জন করেন, দশজনকে প্রতি- 
পালন করিতে ক্ষমবান্‌, সেই খানেই দেখিবে ছোট ভাই, ভ্রাতু- 
শুভ্র, ভাগিনেয় বা শ্তালকশ্রেণীস্থ ছুই একজন ননলালীগোচ 
বিলাসদাস আছেন। এই সকল আলালেরঘরের ছুলালের! 
অল্প ৰয়স হইতে পরের গলগ্রহ হইয়া আপনাদের আখের 
নষ্ট করিরা বসে ও চিরকাল কষ্ট পায়। 

এইবূপ হয় বলিয়া আমি কিছু এমন কথা বলিতেছি না 
যে সকল পরিবার মধ্যেই এইবূপ গলগ্রহ ভ্রাতুপপুত্র, ভাগিনেয় 
প্রভৃতির আস্বীয় আছেন। থাকুন চাই নাই থাকুন, ফবাহার! 
থাকেন তাহারা গলগ্রহ হউন বা পরপ্রতিপালক হউন, 
তাহাদিগের সহিত সদ্ধযবহার করিতে হইবে। আমাদিগের 
হিন্ুপরিবার এইরূপেই চলিয়া! আসিতেছে । আমাদিগের 
আত্মীয়পালন প্রধান ধর্ম বলিষ়! প্রসিদ্ধ। মনুষ্যজন্মে দশ- 
টাকা উপার্জন করিয়া ফাহার মন আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে 
ভরব না হয়, বা তাহার প্রতিকারের জন্য হস্ত যুক্ত নহে, তিনি 
মনুষ্যমধ্যে নীচ, ঈশ্বরের নিতাত্ত বিড়ম্বিত, তিনি সাধারণ 
মনুষ্যের ঘ্বণিত। 


& 


রী গৃহন্থ-জীনন। 


. তুমি শশ্ুরালায়ে গিয়া কাহারও সহিত অসন্ভাব বা অসদা, 
চরণ করিবে না। তোমাকে সোজা কথার বলিতেছি, সংসারে 
আসিয়া ষিনি ষত অধিক লোকের প্রি তিনি তত পুণ্যবাঁন। 
পরানুগ্রহলাত অল্প মৌভাগ্যের বিষন্ধ নহে। বহুগুণ না 
থাকিলে লোকের প্রি হওয়া! বায় না। দেখ, কেহ কেহ 
এমনিই সৌভাগ্যবান বে, পথের পথিকের সহিত আলাপ করিয়া 
ত্বাশ্তাকে এমন আপ্যাষ্বিত করিতে পারেন ষে, বিকালে তিনি 
প্রকৃত ছুঃখীন্ুভব করেন; আবার কোথায় কিরপে সাক্ষার্ড 
হইবে তাহার জন্য ব্যাক্থুলতা প্রকাশ করেম। আধার কেহ কেহ 
এমন ছূর্ভাগ্যবান যে, পরিবারস্থ ভাই-তগ্সী, পিতামাতা প্রভ়- 
তির সহিত কলহ করিয়া তাহাদের অগ্রির় ভাজন হয়। 
পৃথিবীতে এমন হুশংস কেহই লাই যে বিনগ্ব ও শিক্টাচারে 
বশীভূত হর না। অতএব অন্যেত্ প্রি হইতে হইলে বিনয় 
ও শিষ্টাচার অবলন্দন করিতে হইবে । বিনদগুণে পরম শক্রও 
ৰশীভূত হয়, অতএব বিনয় ও শিষ্টাচারে কি ছোট কি বড় 
সকলকেই পরিদুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। 

পিত্রালয়ে ছে ভাই, আর শ্বশুরালয়ে দেবর, সন্গান ভাল- 
বাসার আমপ্রী। এতদছ্ভব্নের সহিত সম্বন্ধ যেমন নিকট 
সহান্থৃভৃতিও তেমনি মঞ্ুর। আমাদিগের হিন্দৃশান্ত্রমতে 
দেবর পুত্রবং পালনীয়। অতএব তাহাদিগের যত্বলইতে 
তাহাদিগকে স্সেহকরিতে কদাচ উপেক্ষা করিবে না। পরি- 
বার মধ্যে যতই ভালবাস! দেখাইতে পারিবে যংসার তন্তই 
সুখময় হইবে! তাহাদিগকে সময্বে খাইতে দেওয়া, তাহা" 
দ্লিগের অনুখ করিলে উপযুক্ত ওঁষধ দেওয়া এবং মাত: 
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স্থানীয় হইয়া তাহাদের সকল আবদার সহ্থ করিতে পারিলেই, 
তোমার কর্তব্য পালন করা 'হইল। সাংসারিক কার্য্ের' 
ব্যস্ততা হেতু তাহাদিগের প্রতি কদাচ বিরক্তিভাব প্রদ্ঈন 
করিবেনা। জদ1 সহিষ্ুতা অবলম্বন করিবে। ধীর শাস্তমর্তি 
স্রীলোক সংসারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা, কখন' তাঁহার কষ্ট 
হয়না। তিনি চিরকাল সুখে সচ্ছন্দে হাসিতে হাসিন 
সংসার াত্রা নির্ব্ধাহ করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে 
পারেন। অতএব সাবধান হও, কদাচ কাহারও প্রতি অপ্রিয় 
ব্যবহার করিও না! 

স্বামীর অগ্রজ স্ত্রীদিগের পিতৃস্থানীয়। শ্বাশুর যেমন ভক্তি 
ও শ্রদ্ধার পাত্র, তিনিও তদ্রপ। তাহার প্রতি সতত ভক্তিমতী 
ধাকিবে। তিনি তোমাদিগের পরম হিতেচ্ছব। সামান্যা স্্রীলো- 
কেরা তাঁহার ও দেবরের সহিত জ্ঞাতিভাব অবলম্বন করিয়া 
সর্বদা ঝগড়া করে; স্বামীর সহিত তাহাদিগের মনোবিচ্ছেদ 
ঘটাইয়া সংসার মধ্যে নানাপ্রকার অমঙ্গলের জঞ্চার করে) 
তাহাতে কোনমতে মর্দ বই ভাল হয় না। পরিবারশ্থ সকলে 
একত্র থাকিয়া যে কতহুখ তাহা তাহারা কথন জানে না । 
পৃথক হইয়া স্ত্রীপুক্ুষে ভাল থাইব, ভাল পরিব, অপরাপর 
আত্বীয়গণের ছুঃখ চক্ষমিলিয়া দেখিব না, তাহারা যেবধপ 
উপায়ক্ষম তাহাদের অনৃষ্ট যেমন তাহার ফলভোগ করুক, কেন 
তাহাদের সঙ্্ে থাকিয়া আপনারা কষ্ট পাই? যে সকল স্ত্রীলোক 
এরূপ মনে করে তাহারা সকলের খ্বণার সামগ্রী,তাহাদের মন 
অতি সংকীর্ণ, সংসারে ভগবান তাহাদিগকে কখন তুখে রাখেস 
মা। খিনি দশজনের দুঃখ চিন্তা করেন, ও তাহাদের হুঃখ আপ- 
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,নার বলিয়! জ্ঞান করেন, ঈশ্বর তাহার ভাল করেন, তাঁহাকে 
কখন কষ্ট পাইতে হয় না। 

* এইবার তোমার স্বামীর সোদরপত্ীগণের অহিত ব্যয- 
হারের কথা বলিব।  তীহাদিগের সহিত ব্যবহারেই তোমার 
সদাচার ও সঙ্চরিত্রতার প্রভূত প্রমাগ পাওয়া যাইবে, আর 
তাহাদিগকে সদ্যবহারে সন্ধষ্ট রাখিতে পারিলেই তোমার সুখ্যাতি ' 
অর্দর্রব্যাপিনী হইবে। মনে করিয়া দেখ, তাহারা সকলেই 
ভিন্ন ভিন্ন বংশোদগ্ধ,তা, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে একত্র সন্টি- 
লিতা, পরম্পর সকলেই অপরিচিতা, এবং সকলেই বিভিন্ন 
প্রকৃতির হওয়া সম্তব। কিন্ত এক পরিবারস্থ হওয়ায় সকল- 
কেই পরমাস্বীযতাহৃত্রে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে । সক- 
লেরই সহিত সহোদরার ভাব জন্মাইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ 
করিতে পারিলে তবে হী হইতে পারিবে, নতুর্বা মহান্‌ 
অনর্থের সন্তাবনা, চিরকাল যে জালাতন হইতে হইবে তাহাতে 
অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সংসারে, এমন কি সমস্ত পৃথি- 
বীর মধ্যে, এক জন মনেরমত লোক খুঁজিয়! পাওয়া যায় না। 
কিন্ত অবস্থাবিশেষে পাঁচ সাত বা ততোধিক লোককে লইয়া 
চলিতে হইবে। তাহাদিগের সহিত কোন বিষয়ে মনোমালিন্ত 
ক্ঘটিলে সংসারে সকল কাজ পণ্ড ছইবে। ধন বল,মান বল, 
যশ বল, সকলই বিফল হইবে। অতুল পরশ্বর্ধ্য, বিষয় বিভবের 
উপর বসিয়া থাকিয়াও স্থখী হইতে পারিবে না। আর 
হয়ত ছুসন্ধ্যা দুবেলা! এক এক মুষ্টি শাকান্ধ তোজনেও তাহা" 
দিগের সহিত সম্প্রীতি থাকিলে অতুল হৃখে সুখী হইতে 
পারিবে'।* এরপ স্থলে বড় সাবধান ও বড় ঘত্ববতী হইয়া কাজ 
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গরিতে হুইবে। দেখিবে একটু, মাত্র বৈপরীত্য না টে! 
ঠাহাদিগের সহিত জন্ভাৰ বজাত্ব রাখিবার এক মাত্র উপাজ 
দীর্ঘত্যাগ । যে বিষয়ের জন্য পক্ষাপক্ষ হইবার সম্তাৰনা, 
চাহাতে একটু ত্যাগশীকার করিলেই আর কিছু হয়,না। সকল 
বরোধ আপনা হইতেই মিটিয়া যায়। স্বার্থ লইয়াই সংসারে 
ঘত বিবাদ, যত কলহ, যত মনোবাদ। এই স্বার্থ পুর্ণ মাত্রাস় 
[জায় করিতে গেলেই অপর্রে সহিত মনোমালিন্ত জন্মিবে। 
সেরূপ ত্যাগ শ্বীকার যার পর নাই উন্নত মনের লক্ষণ তাহার 
দন্দেহ নাই। সকলের দ্বারা তাহা হইবার নহে, কিন্ত 
চেষ্টা করিলে যে সকলে পারেন না এমনই কথা! কি? অৰ- 
লের মন সমান হইলে আর সংসারে ছুঃখ কিসের? আমার 
বিশ্বাম আছে ষে তুমি কলহপরায়ণা নহ, সামান্ত বিষয়ে 
তোমার মন ন্যায়পতত্রষ্ট হইবার নহে, তুমি অনায়াসে আপন 
মহত্বের পরিচয় দিয়! সাধারণ্যে সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিবে । 

এতদ্বযতীত অপর সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে 
হইবে তাহা আর বিস্তারিত বলিতে হইবে না। জামান্যভঃ 
আমার উপদেশ এই যে সকলেরই প্রি কাধ্য করিবে, তাহ! 
হইলে মকলেই তোমাঁকে তাল বাধিবে। কাহারও সহিত 
কখন অপ্রণষ ্বটিবে না। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
দাস-দাসী। 


সংসারে' আত্মীয় অন্তরক্গের পরেই শা্স-দাসীর সহিত্ত 
'আমাদিগের সংশ্রব অনেকটা ক্গনীভূত। 'আমাদিগের পরি 
ভর্ধ্যা ও আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য বেতন দিত্বা সে সকন দীস- 
দাসী রাখি, তাহাদিগের সহিতও আমরা সদচার ও সদ্ধ্যবহার 
করিতে ৰাধ্য। সত্য বটে আমরা তাহাদিগের পরিশ্রামের 
ৰেতন,বস্ত্র ও আহারীয় প্রধান করিয়া ধাকি,কিন্ত তাহা হইলেও 
তাহাদিগের প্রতি কর্কশ ব্যবহার বা অসধুবাক্য প্রয়োগ 
" করা নিতান্ত অন্যা়। যেহেতু প্রধানই হউন, আর নিকষ্টই 
হুউন, প্রভুই হউন আর ভূৃত্যই হউন, সকলেরই আ'পনাগন 
অবন্থামত আত্মসন্ত্রম আছে; সেই অম্ত্রম বজায় রাখিয়া বাক্য 
প্রয়োগ করা, ও উপযুক্ত ব্যবহার কর! কর্তৃব্য। যাহার যেরগ 
সন্ত্রম ও পদমর্ধ্যদাঁ আছে তাহার ক্রচী হইতে পারে এমন 
বাক্য প্রয়োগ করিলে বা ভাহার প্রতি তাদৃশ ব্যবহার করিলে 
*মনঃক্ষোভ জন্মিতে পারে। কাহারও মনঃৰষ্ট হয় এমন বাক্য 
ব্যৰহ্ণীর করা নিতান্ত গহিত। 

দাসদ্রাসী গণের প্রতি অিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ও সব্যহার 
করিলে তাহাদিগের মন আপনা হইতেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ও 
প্রভুর আজ্ঞাপাশনে প্রবৃত্ত থাকে এবং তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা 
করিতে ভাহাদিগের জন স্বতঃই উৎ্দ্ুক হয়। কঠোর ও 


অপ্রিষ্ব ঘাক্য উচ্চারণ করিতে যত সময় ও পরিশ্রমের প্রদ্বোজন, 
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মিষ্ট ও প্রিয় বাক্য সন্থন্ধেও তদ্রপ একথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
্রত্যুত মিষ্ট কথায় মন পরিতুষ্ট “থাকিলে সহজে ও অল্প সময্ব- 
মধ্যে তাহাদের নিকট কাজ পাওয়া যায়। এজন্য চতুর প্রভু 
কখন আপনার ভূত্যবর্গের প্রতি অসদ্যবহার করেন না, বরং 
তাহাদিগকে সতত সদাচারে বশীভূত রাখেন। অনেকে মনে 
করেন দাস-দাসীদিগের প্রতি পুরুষ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ- 
করিলে কর্তব্য-কার্যসম্পাদনে তাহাদিগের সাবধানতা, ও 
আগ্রহ থাকে কিন্ত তাহাতে কাধ্যহানির সম্ভাবনাও অল্প নহে । 
নিঃশঙ্কচিত্তে কোন কাজ করিতে পারিলে তাহ! যেমন সুন্দর ও 
সহজে করা যার, মনের সঙ্কোচ বা আশঙ্কা রাখিয়া করিলে 
তেমন হয় না। 

তাহাদিগের প্রতি সদা প্রসন্নচিত্ত থাকিবে, দয়া করিবে, 
দৈবাৎ*কোন অপকার্ধ্য করিলে ক্ষমা করিবে। মনে মনে 
তাহাদিগ্রকে অপত্যবৎ ভাল বাষিবে, কিন্তু মেই ভাল- 
বাসা মনের গভীরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন রাখিবে। যেন লঘু, 
পদার্থের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে না পায়। সেরূপ করিতে ন! 
পারিলে, তাহার! প্রায়ই নিয় শ্রেণীর লোক, লে 
একবারেই নাই, জতাবতঃ চপলপ্রকৃতি-_হম্ত প্রশ্রয় 
তোঙার কাধ্্যহানি করিবে; এবং তাহারা অল্প বেতনভূক, 
অল্পবুদ্ধির লোক, গ্রায়ই হিতাহিভ জ্ঞানশৃন্য ; এজন্য তাহাদি- 
গকে উপদেশের দ্বারা আপনার কার্যসাধনোপযোগী করিয়া 
লইতে হয়। অন্যায় কাধ্য করিলে একবার ছুইবার তিনবার 
পথ্যন্ত ক্ষমা কনা যাইতে পারে, তাহার পর 'মিষ্টবাক্যে ভত্“সনা 
করিয়া ভাহার কৃত মন্দকর্থ্ের অপকারিত1 বুঝাইয়। 'দিলে-বোধ 
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হয় এমন নির্ক্বোধ কেহই নাই ষে সে পুমরায় সেইরূপ কাজ 
করি প্রভুর অশ্রিরভাজন হইবে। দাসদাসীরাও স্বসাবতঃ 
্রভূতুষ্টির জন্য প্রানপণ বসব লইয়া থাকে। 

প্রভুভক্ ভৃত্যেরা প্রতুর প্রভূত মক্ষলকামনা করিত্বা থাকে ; 
প্রভূর হিতের জন্ত প্রাণ পর্যন্ত পণ করিতে পরাঙ সুখ নহে। 
সেরূপ ভত্যের সাধুকার্য্যের সর্বদা পুরস্কার দিবে । ভাহা- 
হইলে সৎকার্ধ্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইবে, 
এবৎ তদ্দারা ভূত্যশ্রেণীস্থ অপরাপর লোকেরও প্রভুসেবায় 
উৎসাহ বাড়িতে থাকিবে । 

পুরাতন ভূত্য অন্য পরিবারস্থ হইলেও প্রভুপরিবারের সহিত 
দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠতায় তাহার পরিবারের মধ্যে দশ জনের একজন 
হইয়া উঠে। তখন সে সংসারের ভাল-মন্দ সকল বিষয় 
অবগত হয়; বিশ্বস্ততীবে কাজ করায় সংসারের গুঠ্যাদপি- 
শুহ্য কিছুই তাহার অপরিজ্ঞাত থাকে না। তাহার প্রতি 
জন্্হ ও মসতা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। তাহার তুখ-ছুঃখে সহানুভূতি 
জন্মে; এরূপ হইলে সেই ভত্যকে পরিত্যাগ .করা বিচক্ষণ 
প্রভুর পক্ষে কোনমতে শ্রেয় নহে । আমাদের শান্ত বলে, 
্রা্টীন ভূত্যকে পরিত্যাগ করা ছুরদৃষ্টের লক্ষণ, অতএব বহুদিন 
পরতিপালিত ঘাসদামীকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিবে না” 

ভৃত্য ব্যতীত ভদ্রলোকের একদণ্ড চলিবার উপায় নাই। 
গৃহস্থালীর কার্ধ্য করিতে ভৃত্য চাই, বিদেশে যাইতে হইলে 
ভূতের প্রয়োজন, ভৃত্য ব্যতীত কোনমতে সন্্রম রক্ষা হয়না । 
এন্ন্য ভদ্্রপরিৰার মাত্রেই এক একটি ভৃত্য থাকা চাই, এবং 
্াঙার মহত সন্্যবহারে আপনার খে তাহাকে নুদ্বী ও হুঃকনে 
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ছঃঘী এরূপ করিয়া চলিতে পারিলে বড়ই স্থুখের বিষয় হয়। 
তৃত্য প্রতিপালক প্রভূ সৌভাগ্যবান তাহার সন্দেহ নাই । 


পপ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
গুহ-ধর্ন্ম |. 

প্রতিদিন শ্রাতঃকালে শব্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইবে। 
গৃহদ্বার পরিষ্কার করিবে, বাড়ীর পরিবারদিগের সকলের সংবাদ 
লইবে-_তাহারা কে কেষন আছেন; কেননা ষদি কাহারও ' 
শরীর মন্দ থাকে, তবে তীহার জাহার, বা আৰশ্তক হইলে উষ- 
ধাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে । এই কাজটী ও পরে যাহ যাহা! 
বলিতেছি সমস্তই বাড়ীর গৃহিনীর অবশ্থাকর্তব্য, নতুৰ! গাহস্থ্য- 
ধর্ম বুর্দররূপে রক্ষা! করাধায় না। তাহার পরে ছোট ছোট 
বালক-বালিকাদিপের কিঞ্চিৎ কিঞিৎ জলযোগের ব্যবস্থা! করিৰে। 
এমন সমষে পরিবারদিগের আহারীয়ের বন্দোবস্ত করিয়া বাজার, 
ৰবরিতে পাঠাইৰে। এই সকল কাজ.সারিক্ব! নিজে স্নান করিয়া 
আজিবে ) স্নানের পর পাকের দ্দীযোজন'করিয়! দিবে । গৃহন্বলী- 
মধ্যে পৃথক পাচিকা খাকুক বা নাই থাকুক, এ কাজটা তুমি 
নিত্য নিজে দেখিবে। বাজারের জিনিষপত্র যাহা আনিতে দিবে 
স্ব তাহা দেখিয়া লইবে। পাকানুষ্ঠান হইয়া আসিলে বাড়ীর 
পুক্কধদিগকে স্নান করিবার কথা জানাইবে। তাঁছারা' দান 
করিয়া আসিবার পুর্ষেই তীহাঁদিগের গ দ্ব নির্দিষ্ট স্থানে জল- 
যৌগের জন্য কিছু কিছু খাবার রাখিৰে। তাহার পরে বখন 
তাহাদের জলযোৌগ হইয়া! যাইবে, দ্বয়ং উপস্থিত থাকিকা! 'াহা- 
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দিগকে আহারাদি করাইবে। ষেন আহারীয় দুব্য পরিষ্কার স্থানে 
ও পরিষ্কার পাত্রে দেওয়া হয়, খাবারগুলি ষেন পরিচ্ছন্ন হয়, 
আনি তাহা দেখিয়। দ্িবে। জত্যবটে আমাদিগের দেশের, 
রীতি অনুসারে শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনদিগের সাক্ষাতে বাহির- 
হওয়া! লজ্জাহীন্তার' পারিচায়ক, কিন্ত আজিকালি অনেকে সেটা 
ততদূর দূষণীয় মনে করেন না, এজন্য আমঙ্গার ৰক্তব্য যে,যে 
পরিবার মধ্যে এসম্বন্ধে যেরূপ প্রথা প্রচলিত আছে তাহাই 
করিবে। সাক্ষাতে উপস্থিত না হইয়াও যে তাহাদিগের আহারা- 
দির তত্বাবধায়ন করা যায়না এমন নহে। অন্তরালে থাকিয়! 
ছোট ছোট বালক-বালিকাকে দিয়া তাহার তদ্‌বির করা যাইতে 
পারে। 0. 

তাহাদিগের আহারাদি শেষ হইলে ৰালক বালিকাদ্িগকে 
আহার করাইবে। তাহাদিগকে আহার করাইবার সময-কোন- 
মতে অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহার দিবে না; তাহাতে তাহাদিগের 
গীড়া জন্মিতে পারে। এমন অনেক স্ত্রীলোক আছেন ধাহার! 
মনেকরেন অপরিমিত খাবার দিয়া দিবা-রাত্র বালক-বালিকা- 
দিগের উদরপূর্ণ রাখিতে পারিলেই যেন তাহারা বলিষ্ঠ ও 
বর্ধিতান্গ হয; বাস্তবিক তাহা বড় ভ্রমের কাজ। অল্প পরি- 
মাণ খাদ্য জুন্দরূপে জীর্ণ করিতে পারিলে ? শরীরে বল হয়, 
আর অধিক আহার করিয়া তাহা! জীর্ণ করিতে না পারিলে 
অজীর্ঘ দোষে নানা প্রকার পীড়া! জন্মে। 

; ইহার পরে অনুসন্ধান করিৰে কোন অতিথি অত্যাগত 
উপস্থিত হইয়াছে বিনা) আমি এমন কিছু বলিতেছি না যে 
তাহারা :তোমার এ সমস্ত কাজের পূর্বে উপস্থিত হইবোও 
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তুমি আপনার পরিবারস্থ সকলকে আহারাদি করাইয়া তবে 
তাহাদের অনুসন্ধান করিবে । '্দাসদাঁসীরা যাহারা সর্বদা অস্ত- 
*পুরের ৰাহিরে অবস্থিতি করে, তাহাদিগকে বলিয়া রাখিবে 
অতিবি-অভ্যাগরত আসিয়া আহারীয় প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ 
তাহাদিগের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ভবে এই সমস্ত 
লোক প্রায়ই মধ্যাহ্নসময়ে গৃহস্থের আশ্রয় লয়, এইজন্য বিশেষ 
করিয়া বলিতেছি, যে আপনারা আহার করিবার পুর্বে বিশেষ 
করিষা একবার অনুসন্ধান লইবে। অতিথি প্রতিপালন গৃহস্থা- 
শ্রমের একটা প্রধান ধর্ম । আমাদের শীস্তে বলে “অতিথি বৈমুখ 
হইলে গৃহন্থের মহা অমস্কল ঘটিয়া থাকে, অতএৰ সাবধান 
লইবে কোন ভতিথি যেন বিঘুখ না হইতে পায়।” 

সকলকে আহারাদি করাইরা তবে আপনি আহার করিবে ৷ 
আহারঞ্করিবার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবে ) তাহার পরে অনেক 
সময় খাকে, সেই সময় বৃথা গল্প করিয়া না কাটাইয়া সৎপুস্তক 
পাঠ বা শিল্পকাধ্যে মনোনিবেশ করিবে। সংপুস্তক পাঠে মন 
বড় পবিত্র থাঁকে। 

বেলা অবসান হইয়া আজিলে আবার গৃহকার্যযের প্রয়োজন 
হইবে, তখন আবার একবার শ্বরদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া 
গা হাত ধুইয়া অসিবে। তাহার পর দ্ীপালোকের আয়োজন 
করিবে। জন্ধ্য/ হইলে সমস্ত গৃহে আলোক প্রজ্্বলিত করিয়া 
একটু ধূনাদ্বারা গৃহ সুগন্ধময় করিবে। ধূনার ধম দূষিত বাম্প 
নষ্ট করিবার প্রধান উপায়। আমাদিগের দেশের সামাজিক 
ও সাংসারিক সমস্ত কাজেই ধর্মের দোহাই দেওয়া আছে; 
তাহার কারণ এই, আমীদিগের দেশের প্রাচীন ব্যবস্থপাকগণ 


৬০. গৃহস্থ-জীবন। নি 


বড়ই বুদ্ধিমান ছিলেন, সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই ধর্মকে বিলক্ষণ 
রা, ভক্তি ও ভয় করিত, এজন্যই আমাদিগের পণ্ডিতগণ 
সাম্মীজিক আচার ব্যবহার, সাংসারিক ক্রিয়াকলাপে ও স্বান্থ্য-, 
রক্ষা প্রভৃতি অনেক কাজেই ধন্মের দোহাই দিয়া গিয়াছেন, 
নতুবা লোকের' অবৃত্তিহানির সস্তারনা ছিল: দেখ সাধারণতঃ 
সকলেই জানে সন্ধ্যাকালে গৃহমধ্যে ধূনা জালিলে লক্ষন 
হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহার উদ্দেস্ঠ স্বাস্থ্য বজায়করা। আর 
প্রকারতঃ ভাবিষ্া দেখ, গৃহস্থ ধলী ও স্বাস্থ্যশীলী হইলে অর্থ 
পার্জানে অসমর্থতা থাকে না। আমাদিগের দেশের শাস্ত্রকারেরা 
অভ্রান্তরূগে সকল ব্যবস্থা প্রণয্বন করিয়াগিয়াছেন ; আধুনিক 
মৃঢ় ব্যক্তিরাই তাহাদিগের মহৎ উদ্দ্েশ্ঠের ভিতর প্রবেশ 
করিতে না পারিয়া তাহাদিগের প্রণীত নিয়মাবলী ভ্রাস্ত বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। 5 
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় আহারাদির আয়োজন করিয়া 
দিবে। রাত্রি নয়টা উর্ধসংখ্যা দশটার মধ্যে যাহাতে সকলের 
আহারাদি হুইয়া যায় তাহার চেষ্টা করিবে, কারণ ধিক রাত্রে 
আহার করিলে অজীর্ণ হয়। আহারাদির পরেই শয়ন করিবে । 
কারণ সকাল সকাল শধ্যা হইতে গাত্রোখান এবং সকাল সকাল 
শয়ন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । শয়ন করিবার 
পূর্বে সকল বালক-বালিকার খোঁজখপর লইবে। বাড়ীর 
সকলে আহারাদি করিষ। শয়ন করিয়াছে কি না তাহা জানিবে। 
পরে গৃহস্থালীর জিনিসপত্রগুলি ঠিক আছে কিনা স্বয়ং তাহা! 
তত্বাবধায়ন করিবে ও অন্তঃপুরের দ্বারগুলি কদ্ধ করিয়া আপনি 
শয়ন করিবে। | 


গুহশ্ধর্্ম। ৩৪ 


আহারীয়ের মধ্যে কখন কুদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। ভাল 
খাবার অল্পও ভাল, মন্দ অনেক কিছু নব, কারণ আহারীয়ের 
*উপর আমাদিগের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অতএন্স কু- 
দ্রব্য ভোজন কোনমতে শ্রেয় নহে। মন্দ খাবার যেমন গীড়া- 
দায়ক, মন্দ পরিধেয়ও তদ্রপ অনিষ্টজনক ; জন্য শয্যা ও 
পরিধেয় বস্ত্র যাহাতে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্্ থাকে তাহার 
ব্যবস্থা করিবে। বস্ত্র ও বিছানা গলি ময়লা হইলে খোত্ 
করাইবে ও আর্রহইলেই শুষ্ক করিবে। শরীরের ঘর্খে কয়লা! 
না হইলেও সময়ে সময়ে বিছানা আদ্র হয়, মেই আদ্রতা 
নষ্ট করিবার জন্ত ছুই একদিন অন্তর বিছান| গুলি রৌদড্রে 
উত্তমরূপ শুকাইয়া লইবে। যাহাদিগের গৃহে দাস-দাসীর 
অপ্রতুল নাই, তাহারও যেন এই সকল কাজ আপনার' 
দেখেন্ধ। 

এই সময়ে সংসারের খরচ-পত্রসন্ন্ধে মোটামুটী গোরা- 
কতক কথা বলিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্তক। ব্যয়সন্বস্থে 
একটা সোজা কথা মনে রাখিবে যে, একটা পয়সা বাঁচাইতে পার; 
সেই একটা পয়সাই লাভ বলিষ্বা জানিবে।” . খরচের পয়স- 
হইতে ্বাহা বাঁচিবে তাহাই লাভ। ছুই' আনায় যাহা সারিতে 
পারিবে তাহার জন্ত নয় পয়সা খরচ করিবে না। সাংসারিক 
খরচে যত আটাআাটি' করিতে পার ততই ভাল। সংসারযাত্র 
হন্দররূপে নির্ধ্বাহ করিতে হইলে কিছু কিছু সংস্থানের নিতান্ত 
প্রয়োজন। যেব্যক্তি সংসারী হইয়া অঞ্চয় করিতে না পারে 
তাহার দুঃখ কখন ঘুচে না। আজি দশটাকা উপার্জন 
হইতেছে, হাত দরাজ করিয়া তাহাই খরচ করিতেছি, একটা 


৩২. গৃহস্থ-জীবন | 
পয়সাও হাতে রাধিতেছি না, ভবিষ্যতে কি-হইবে তাহার চিন্তা- 
কেও মনেরমধ্যে স্থান দিই নাই”। আবার যখন পাঁচটাকা উপার 
হইন্তেছে তখন দৃশটাকার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িতেছি,, 
দেনা করিতেছি, অলঙ্কার-পত্র জমি-জীয়াগ! বাঁধা দ্বিতেছি, 
সেরূপ করা বড় অন্তায়। যাহার সংসারে একবার দেনা প্রবেশ 
করিয়াছে তাহার কিছুতেই মঙ্গল নাই। কোনকালে তাহার 
অর্থাভাৰ মিটে না। এজন্য খরচের পক্ষে বিলক্ষণ সাবধান 
হওয়া কর্তব্য । জংসারে সকলের চিরদিন সমান যায় না। 
আয্ের কমবেশী আছেই আছে। আজি দশটাকা উপাত্জন 
হইতেছে, কালি হরত তাহা না হইতে পারে। এজন্ত আয়ের 
সময় সংস্থান করিবে, যাহাতে কষ্ট পাইতে না হয়। 

কোন একটী অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে 
যে “মনে করিলে এক মুহুর্ত, এমনকি একদণ্ড মধ্যে শত 
সহজ, লক্ষ বা ততোধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে পারা যায়, কিন্ত 
ইচ্ছ1 করিবামাত্র এক পয়সা! উপার্জন করা যায় না।” অত- 
এব এরূপ অর্থের যত্ব না করিয়া যে তাহা অনাষ্বাসে যদৃচ্ছা 
ব্যয় করে মে অতি নিব্বে্ধ। সাংসারিক নির্দিষ্ট আষের 
অতিরিক্ত একটি পয়সা ব্যয় করিতে হইলে অগ্রপশ্চাৎ বিলক্ষণ 
বিবেচনা করিবে। যাছা' নিতান্ত না হইলে নয়, তাহাই 
করিবে, নৃতৃবা করিবে না। সংসারে আহারীয় ব্যয় সর্ধাগ্রে 
নিতান্ত প্রয়োজন। এই ব্যয় অবস্থা ও আবশ্তক বিশেষে 
ন্যুনাধিক হইয়া থাকে। যেরূপ আহারীয় গ্রহণ করিলে শারীরিক 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয় সেই রূপ খাদ্য গ্রহণ করাই শ্রেয়:। সেরূপ 
খাদ্য গ্রহণ করিতে হইলে অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন করে না। 


গৃহ-ধর্ম্ 1 | ৬১৩? 


আহারীয়ের পর পরিধেয়। পরিধেয় জন্বন্ধেও তদ্রপ ব্যবস্থা 
করা যাইতে পারে। বহুঙ্গুল্য পরিজ্ছদ পরিধান করিয়া বৃখা 
র্থন্যয় করিবার আবষ্ঠক নাই। পোষাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন 
হইলেই হইল । খাওয়া পরা ও ধন্মার্থে দান ব্যতীত অপরাপর 
যাহ। কিছু ব্যয় করা যায় তাহাই অনর্থক। সেরূপ ব্যয় যদি 
এক পয়সাও করা যায় তাহা হইলে তাহা জলে পড়িল এক 
কোন ব্যবহারে আসিল না বুঝিতে হইবে। 

|. যাহার েমন আত্ম মনে করিলে সকলেই তাহা হইতে ছু 
কিছু সংস্থান করিতে পারেন। ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্বধাহ 
করে এমন দরিদ্রকেও প্রতিদিন এক মুষ্টি তল স্থিলমধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়া কিছু কাল মধ্যে ছুই চারি শত দুদ্রা সঞ্চয় করিতে 
দেখা গিয়াছে। 


চিকিংসাধ্যায়। 





€ 


প্রথম রি | 
শ্বর-প্রতিকার। 


পরিষ্কার পরিচ্ছন্্ স্থানে বাস, নির্মল বায়ুসেবন, পরিষ্কার 
জল পান, উপযুক্ত সময়ে নির্ীল জলে ন্লান, নিয়মিত কালে 
পরিমিত ভোজনছার! সসাস্থ্যরক্ষা় যত্ববান্‌ হইলে শারীরিক 
অস্থাস্থ্যতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় , কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার 
কুট নিয়ম সমুদয় সর্ববতোভাবে রক্ষা করিয়া উঠা শরীরী 
* মাত্রেরই এক প্রকার অসাধ্য; এজন্য পীড়া হইলে সহজে 
যাহাতে আরোগ্যলাভ করিয়া! শরীর সচ্ছন্দ করিতে পারা যায় 
ততসম্বন্ধে আমি কতকগুলি ওঁষধ ব্যবস্থা করিতেছি । সে গুলি 
ব্যবহার করিতে পারিলে চিকিৎসকের সাহাষ্য ততটা আবশ্তক 
করে না। তবে যেখানে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন হয়, সেই- 
ধানে তাহাদিগের সাহাষ্য ভিন্ন কোন উপায় নাই । ফলতঃ বিবে- 
চনা করিয়া কার্ধ্য করিতে: পারিলে এই সকল উঁধধ ব্যবহারে 
নির্বযাধিত্ব লাত করিবার পক্ষে কোন সন্দেহ থাকে না। আমি 
বহুকাল হইল আমার কোন পরম বন্ধু, বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট 
এই কল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছি যে, 
তাহার পরামর্শমত চলিতে পারিলে শরীরে কোন ব্যাধিই থাকে 
না। অতএব তুমি জে গুলি সংগ্রহ করি রাখ, দময়বিশেষে 
অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিৰে। বলা বাল্য যে এই | 
কল উধধের অধিকাংশই এপধ্যস্ত সাধারণের পরিজ্ঞাত নাই। 


জ্বর-প্রতিকার। ৩৫, 


জামান্ত জরে একমাত্র উপবামই মহৌষধ । শুধু উপবাসে না 
গুধ়াইলে কিন্বা গা হাত ভার থাঁকিলে, বা কো্ঠ পরিদ্ধার না, 
ছুইলে, হরিতকী, সোনামুখীর পাতা, বিটলবণ ও বমানী জলে 
বাটিত্বা গরম করিয়া মেবন করিলে ছুই ভিন ৰারে কোষ্ঠ পরিষ্কার 
হইয়া গ! হাতের বেদনা ও জর নষ্ট-হইবে। 

দি তাহাতেও জর নাষায় তবে, দশমূল পাঁচন সেবন 
করিতে হইবে। দশমুলে নিয়োক্ত ভ্রব্যগুলি দিতে হয় এবং 
অদ্ধসের জলের সহিত অগ্মিতে চাপাইয়া অপ্ধ পোয়া থাকিতে 
নামাইয়া ছুই তিন বারে পান করিতে হয়। বেলছাল, সোনা- 
ছাল, গান্তারছাল, পারুলছাল; আজ্ঞান্তছাল, চাকলে শাল- 
পাঁপি, কণ্টীকারী, ব্যাকুড়, গোক্ষুরী প্রত্যেকে ১৬ রতি। জল 
আধ সের, শেষ অর্ধ পোয়া; ছুইবারে সেব্য। সকল পাঁচনই 
এইরূপক্সরিমাণ জলে সিদ্ধ করিতে হয়। 

আয়ুর্বেদ বা ভাক্তারী ষে মতেই চিকিৎসা হয়, ওষধ প্রায় 
একই রূপ দেখিতে পাওয়া যায়; ভবে বিশেষ এই ষে, ওষধের 
প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী ভিন্নরূপ। আমুর্ব্বেদৌক্ত 
চিকিৎসায় বৈদ্যমহাশয়েরা তরণজরে মিঠা, কর্জলী, সেঁকো- 
প্রভৃতি দ্রব্য জলে বাকোন উদ্ভিদের বসে মর্দন করিয়া যে 
বাকা প্র্থত. করেন, তাহাই রোগীকে সেবন করিতে দেন। 
আর ডাক্তার মহাশয়ের 4০০০1৮০, &[91০0) 4786010 প্রভৃতি 
ব্যের অরিষ্ট (আরক ) ব্যবস্থা করেন। তবে ইউরোগীন্ব 
চিকিএসকেয়া আজিকালি অনেক নৃতন উষধ আবিষ্বার করিতে- 
ছেন। তাহাদিপের' ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শিতেছে। 
আরও নূতন জরের কড়কণ্ুলি উত্তম বধের উল্লেখ করিতেছি। 
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এই গলি ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ করা যার । যথা-_পারদ, 
গন্ধক, লৌহতম্ম, তাত্রম্ম, সীসাতম্ম, হিঙ্গুল, শুঠী, পিপ্ললী, 
গোলমরিচ; প্রত্যেকের ওজন চারি আনা। আর্ক রসে মর্দন 
করিয়া চনক প্রমাণ বটী প্রস্তত করিবে; আকনাদীমূলের রসের 
সাহিত সেবন বিধি । 

শোধিত সঁকো ১ তোলা, উচ্ছেপাতার রসে সাতবার 
মর্দন করিয়া সাতবার শুকাইতে হইবে, তাহার পরে চিনির 
ঠুলীর মধ্যে রাখিয়া ছুই ধান পরিমাপ একবার মাত্র সেবন করিয়া 
সগিগ্ধ দ্রব্য আহার করিতে হইবে। 

পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, মরিচ ২ ভোলা, সোহা 
গ্লার খৈ ২ তোলা, চিনি ৩ তোলা, রোহিত মতস্তের পিত্তে তিন- 
বার মর্দন করিয়া তিনবার গশুক্ষ করিতে হইবে। তাহার পর 
ছুই কুঁচ পরিমাণ বটি প্রস্থত কর্তব্য এবং আঁদার রসের সহিত 
সেধন করিবার নিয্বম। ৃ 

পারা, গন্ধক, অমৃত প্রত্যেকে ১ তোলা, জায়ফল ১4 
তোলা, পিপ্ললী চূর্ণ ২০ তোলা, পানের রসের সহিত মর্দন করিয়া 
ছুইটি কূচের পরিমাণ এক একটি বটী করিবে। অনুপান মধু। 

পারা, গন্ধক, অমৃত, সেঁকো, শিমুল, ক্ষার, আফিঙ্গ, তাবা- 
ভম্ম, ধৃতরাবীজ প্রত্যেকে ॥* তোলা । একদ্িবস আকপাতার 
রূসে মর্দন করিয়া শুদ্ধ করিবে, পর দিবস প্রক্ূপে নিমপাতার 
রসে মর্দন করিয়া ও তাহার পর দিন দত্তীপাতার রপে মর্দন 
করিয়া ছোট মটরের মত বটি প্রস্তত করিবে। 'অনুপান তৃলসী- 
পত্রের রস। 
- গোদস্তা ২ তোলা, দারুমোচ ১ তোলা, রসাগ্জন ২ ভোলা, 


জ্বর-প্রতিকার। ৩৭ 


তীবাভপ্র ২ তোলা, মণ্ডর ৩ তোলা, হিন্ুল ১ তোলা । আদাকে 
পোড়াইয়া তাহার রসে মর্দন করিয়া ছইটি কুঁচের পরিমাণ এক 
*একটী বটিকা প্রত্তত করিবে। অনুপান ডিনির সরবত। * 

পারা, গন্ধক, অমৃত, বিববপত্র্ণ, রিচ, মুখা, প্রত্যেকে 
সমান ভাগ, জলের সহিত মর্দন করিক্ মটর প্রমাণ বটি করিবে। 
অনুপান ডাবের জল। 

কম্প-জরে রসসিনূর, সোহাঙগার খৈ প্রত্যেকে 1০ আনা, 
এক দিন আমকুল শীকেররসে ও পরদিন গৌড়ালেবুর 'রসে 
মর্দন করিষা ছুই রতি প্রমাণ বটিকা' শ্রস্তত করিবে। অনুপান 
চিনির সরব 

দেঁকো ২ তোলাকে চুনেরজল, কীটানটের রস, বটের ঝুবির 
রস, বক পুপ্পপত্রের রম, কেশুত্যার রসে এক এক দিন মর্দন ও 
শুদ্ধ কম্দিৰে, পরে বটিকা! প্রস্তত করিবার উপযুক্ত হইলে অর্দা- 
ধান গজনে এক একটা বটী প্রস্তত করিবে। অনুপান চিনির 
জল। | 
দা" দে ॥* সের থাকিতে নামাইবা তাহাতে ফট করি চু 

* তোল! যিশাইয়া কুলি'করিতে দিঘে । 

বটের ঝুরির অগ্রভাগ, লোধকাষ্ট, দাড়িমখোলা, বম 
চিনি ও মধু সমন্ভাগে একত্র করিয়া চারি আনা পরিমীগ ৪ 
তোলা চাউল ভিজান জলের সহিত ভক্ষণ করিবে। এ 

কর্জলী২ রতি মধুর সহিত ভক্ষণ। সেউদ্দীপাতার রস 
১ তোল1।০ চার আঁনা মধুর সহিত ভক্ষণ। 

অরে গাত্রদাহ থাকিলে__সিজপত্রকে অিতে গ্রম করিয়া 1 
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তার রস, ঘমানীকে তাজিয়া তাহার গুঁড়া একত্রে মিশ্রিভ 
কিঘা গাত্রে মর্দন করিবে। 

'জেয়াতাপাতার রস ২ তোলা, কটু তৈপ ১ তোলা একত্রে। 
হৃর্ধ্যপক করিয়া গাত্রে মর্দন । 

নিমছালের কাধ ১ তোলার সহিত ২ রতি রখসিন্দুর এক- 
বারে শেষ করিবে। 

কুমলালেবুর খোসা, ষ্টিমধু, কুলআ'াটার শস্য, বেণার মূল, 
কাশীর চিনি % আনা প্রত্যেক ভাগ জলে বাটিয়া ভক্ষণ। 

জরে কল্প থাকিলে-_টাংচার ওপিয়াই ২০ ফোঁটা, ১ আউন্ 
জলের সহিত সেবন করাইবে। 
_. পুরাতন জরে-_পারা, গন্ধক, ভাবা, সৌনাষই মৃত্তিকা, সবর্ণ- 
মাক্ষী, লৌহ, হিঙ্ছুল, অভ্র, রসাঞ্জন, ক্গণভশ্ম প্রত্যেকে ॥ 
তোলা কাটানটের রসে মাড়িয়া ছোট মটরের মত বটি করিবে । 
জঅনুপান মধু। 

পারা, গন্ধক, অনূত, তাবাভম্ম, সৈম্ববলবণ, জত্র, মরি 
প্রত্যেকে ॥* তোলা; লৌহভস্ম এত তোলা, ইংচুরপাতার 
রসে মর্দন ক্রিয়া চনক গ্রমাধ বটীকা! প্রত্যত করিবে । অনুপান 
পানের রস। ও 

রসসিনূর 1৮ তোলা, অভ্র।* আনা, রৌপ্যভম্ম, স্বরণমাক্ষী, 
রসাঞ্জন, সীসা, তবা, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শীলাজতু, গেঁড়ীমাটী, 
মনঃশীলা, গন্ধক, স্বর্ণভস্ম প্রত্যেকে ১ তোলা। ছোট ক্ষিরিয়ার 
রস, পানের রস, শ্বেত পুনর্ণবার রস, আক্ঞান্ত ভূম্যামলকী, 
শ্বাযালতা, কটুকী, পুরভীপাতার রস, বিষলাঙ্গুলের রঙ, 
ফটকিরি, ফ্বসানি ও গন্ধতাদুলের রসে ক্রমান্বয়ে মর্দন করিমা 
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পুকাইতে হইবে। চারিটা কুঁচের আকারে এক একটা ব্টা। 
অনুপান পানের রস, মধু ইত্যা্রি। - ৃ * 
_তিলতৈল ৪ সের, মঞ্জিষ্ঠা ৪ €তালা, কাজী ৪ সের, [্কুন্ধ) 
কুড় ৮ তোলা, সৈন্ববলবণ ৮ তোলা, গন্ধদ্রব্য যথা বিধি । 

কটুতৈল ৪ সের, (মৃচ্ছ্বনা) মঞ্িষ্ট। ১ *পোয়া, লোধ, 
নালুকা, বালা, বটের ঝুরি, কেতক, মেথী, হরিদ্রা, মুখা, ত্রিফল। 
প্রত্যেকে ১ ছটাক। (কাঁথ) চিরাতা ১ মের, জল ১৬ সের, 
শেষ ৪ সের। মুরগাঁমূল ১ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সৈর। 
লাক্ষারস ৪ সের, কীজি ৪ সের, দধির মাথ ৪ সের। (কক্ষ? 
মুর্রবামূল, লাহা, হরিদ্রা, দাকুহরিজ্রা, সৈন্ধব, কণ্টকারী, রান্গা, 
গজপিপ্ললী, কুড়, মগ্তিঠা, বাখলশশাধরমূল, দেবদারু, পুনর্ণবা, 
জটামাংসী, বালা, শতমূলী য্রীমধু, মুখা, রক্তচন্দন, কক; 
অশ্বগন্ধা, শোলকা, রেগুক, বেণানূল, পদ্মকাষ্ট, বেলেড়া, পিপ্ললী, 
ধন্তা, তিফলা, যমানী, শঠী, কীকড়াশৃঙ্ী, শালপানি, গোক্ষুরী, 
গুলঞ্চ, চাকুল্যা, দস্তীমূল, চিরতামূল, ক্ষেতপাঁপড়া, জীরা, 
কষ্জজীরা, গেঠেলা, পিপ্পলীমূল, বিডঙ্গ, নিমছাল, ৰাকসছাল, 
যবক্ষার, শুগ্ণশ প্রত্যেকে ১ তোল1।. গন্ধদ্রব্য । 

কুইনাইন ১২০ গ্রেপ, নাইটোমিউরিয়েটিক য়্যাসিড ৪ ডাম,' 
টাংচার ফেরিমিউরিয়েটিক ৪ ডাম, জল ১৬ আউন্স; ২ ভাগ 
করিয়া প্রতিদিন তিনবার সেবন।, 

পালভ রাই কম্পাণ্ড ১০ ড্রাম, স্পিটিট ফ্যারোমেটিক 
য্যামোনিয়া! ১০ ফোঁটা, মৌরীর জল ১1০'ডাম; একবার সেব্য । 

পালত রাই ॥* ডাম, পলত কলম্বা 7০ ডাম. পলভ জিঞ্জার 
1* ড্রাম, পল্‌ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেপ, কুইপাইন ॥* ডম,ফেরিসস 


€)০ গৃহস্থ-জীবন । 


১২? গ্রেণ। ৯২ মোড়া হইবে। প্রতিদিন জরমগ্গে তিনবার 
দেব্য। ্‌ 

কলারবনেট অফ ফ্যামোনিয়া ৩০ গ্রেণ, লাইকর আর্সেনিক, 
৩৬ ফোটা, জল ৫ আউন্স, ৬ দাগ হইবে। জরমগ্রে তিন ঘণ্ট| 
অন্তর প্রতিদিন ২ বার সেবন করিতে দিবে । 

পল কুবার্ব ০ ডাম, পল কলম্বা ॥০ ডাম, পলভজিগার 
॥০ ডাম, পল্‌ভ ইপিক্যাক ২ গ্রেণ, কুইনাইন সলফ ॥* ডাম, 
ফেব্রি'সলফ ১২ গ্রেণ। ৯২ মোড়া হইবে, জরমগ্নে প্রতিদিন 
৩ বার খাইবে। 

উপরি উক্ত কয়েকটি ডাক্তারী ওঁষধ কলিকাতা প্রচলিত 
বিখ্যাত “পেটেণ্ট” ওঁষধ বলিয়া গণ্য । গ্লীহাযুক্ত ম্যালেরিয়া" 
'জরে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়। 

প্লীহাযুক্ত জরে--আকন্দপত্র ১০৮ টা, যমানি ১ টাক, 
সৈম্ধব ১ ছটাক, দধির সার ১০ সের, কোন পাত্রমধ্যে রাখিঙ। 
দুই প্রহর কাল অগ্নিতে জাল দিবে। পরে শ্রী ওঁধধ | আন! 
পরিমাণ প্রতিদিন পরতে জলের সহিত ভক্ষণ করিবে । 

শোধিত হিঙ্কুল, যবক্ষার, বিটলবণ, প্রত্যেকে অর্ধ ভোলা, 
জামের আরকে মর্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে । তাহার 
এক একটী প্রাতে বাসী জলের সহিত ফেবন বিধি। 

শুষ্ঠী, পিপ্ললী, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুখা; 
বিড়ঙ্ষু, জিরা, কৃষ্চজিরা, ষমানী, বনষমানী, চিরাতা, তেউড়ী, 
দ্তী, চিতামূল, সৈন্ধব, প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি ১৬ পল, 
ত্রিফলার জল ৪ সের, ১৬টা গৌড়ালেবুর রস, লৌহ ৮ তোলা, 
স্কুভ ১৬ তোলা, যথাবিথি গাক করিৰে। প্রতিদিন প্রাতে কুল" 
১97) / 


স্বর-প্রতিকাঁর। ৪১ 
ঙঁ 


আটীর মত বটি পাঁকাইয়া বাসী জলের সহিত এক একটী 
খাইবে। 

পিপ্ললী, পিপ্ললীমুল, চঞ্রি, 'চিতামূল, শুষঠী, দ্েবদারু, মরি, 
*হরিতকী, বহেড়া, আমলা, মুখা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৩ গল, ওর 
৭২ পল, গোমূত্র ৭২ সের ্থারীতি পাক করিয়া কুলআটির 
আকারে গুলি করিয়া প্রতিদিন প্রানে জলের সহিত এক একটা 
বটি ভক্ষণ করিবে। 

পেঁপের আটা ।/* আনা, চিনি।/* আনা একত্রে .চ্লিনটি! 
গুলি প্রন্থত করিবে, প্রতিদিন পরাতে, মধ্যান্কে ও সায়ান্ছে 'এক! 
একটি ৭ দিন সেবন করিবে । 

টোটকা1_ জোনাক পোকা একটা কলার ভিতর রাখিয়া তিন 
দিবস ভক্ষণ। বাধের জিহবা কলার ভিতর রাখিয়া এক দিন, 
ভক্ষণ । ছু'চোর মাংস এক এক টুকরা পোড়াইয়! কলার ভিতর 
করিয়া তিন দিন ভক্ষণ। হিন্ু কলার ভিতর করিষা প্রাতে তিন 
দ্বিন তক্ষণ। 

এক দিন অন্তর জরের টোটকা-_জরের পালার দিন প্রাতঃ- 
কালে মুখ না না দুইয়া ফেল হয় না এমন ) কুলের শিকড় লাল 
তায় বিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে । জ্বর না হইলে পর- 
পালা দেখিয়া ফেলিয়া দিবে। পেঁটারির শিকড় ছেড়া মাছুরের 
দড়ি দিয়া উক্প সময়ে দক্ষিণ হস্তে বাঁধিবে। জর বন্ধ হইলে 
উপরোক্ত রূপে ফেলিয়া দিবে । অপামার্গের শিকড় এরূপ 
ব্যবহার করিৰে। 

দুইদিন অন্তর জরে-_হরিতালভম্ম ছুই ধান পরিমাণ রি 
দিন প্রাতে জলের সহিত সেবন। বাশপাতা হরিতালকে ফট 
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ফি ডা সহিত একট দাটি কৌটা রাখিয়া এক বুরুল 
/প্মাণ মাটর প্রলেপ এ পাত্রে, দিয়া শুকাইয়া একটী গর্তের 
মধ্যে ঘুঁটের পোড়ে এক প্রহর কাল গোড়াইলে হরিতালভন্ম 
পরন্থত হয়। 
, টোটকা-_গ্রালার দিন প্রাতে হরহুরের পাত! বাটয়া দক্ষিণ 
হাস্তে, যেখানে নাড়ীর গতি অন্ভব হয় তাহার উপর, রাখিয়া 
কচি কলাপাতা দিয়া একখানা নেকড়া ও ৃতাদ্বারা বাঁধিয়া 
রাখিব, আর জরের সময় উত্তীর্ণ হইলে ফেলিয়া দিবে । 

নিমুখালত। জরের পালার দিন প্রাতে মুখ না৷ ধুইয়া দক্ষিণ 
হস্তে তিন ফের দিয়া তাগার মত বাঁধিয়া রাখিবে। জর না 
আমিলে পরপালা পধ্যন্ত রাখিবে। 

ঘ্বৌকালীন, জরে-দারহরিদ্রা, দেবদারু, ইন্ত্যব, মঞ্জিষ্ঠা, 
শ্তামালতা, আকনাদীমূল, শঠী, শুরঠী, বেপামূল, চিরাতা; গজ 
পিপ্পলী, গন্ধতাছুনে, পদ্মকাষ্ঠ, হাড়তাঙ্গী, ধন্য, ছুরালভা, মুখা, 
বেলেড়া, রক্তচন্দন, লাল সজিনা, বালা, ৰবাকস, হরিতকী, কণ্টি- 
কারী, শ্বেতপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনভ্তমুল, গুলঞ্চ, কুড়, 
প্রত্যেকে সমান ভাগে ১৬।৭ রতি অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া 
অর্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া এক ছটাক পরিমাণে প্রাতে ও 
সন্ধ্যায়.২ বার সেবন করিবে । 

পারা ১ তোল! ও গন্ধক ১ তোলা একব্রে কর্জলী করিয়া 
তাহা আগ্মিতে চাপাইলে যখন দ্রব হইয়া আফিবে তখন তাল- 
পাতার অগ্রভাগ দ্বারা তাহা লইয়া কলাপাতায় গোবর ঢাকা! 
দিয়া যে পুটুলীর মত হইবে ভাহাদারা চাপিয়া চটী প্রস্তত 
রক্সিবে, সেই চটী ব্বর্ণ ।* আনা, লৌহ, ভাত অত্র প্রত্যেকে 
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২ তোলা; বঙ্গ, গেরিকমৃত্তিকা, প্রনাল প্রত্যেকে ॥* তোল ; 
মুদ্রাশ্খ; মুক্তা ।* আনা। ঝিনুকের তিতর রাখিয়া প্রলেপ 
দিয়া গজপুটে গাক। ছুইটা ক,চের পরিমাণ বটা, অনুপান 
পিক্ললী চূর্ণ, হিন্ু, সৈন্ধব । 


পি 


ধিতীয় পরিচ্ছেদ। 
অল্ভীর্ন ও উদরাময় প্রতিকার। 


জরাতিসারে-শালপাণি, চাকুল্যা, বেলেড়া, বেলশু'ঠা, 
দাড়িম্বখোস! প্রত্যেকে ৩২ ব্বতি। জল অর্ধ সের, শেষ অর্ধ" 
পোয়া ১ অতভিদিন প্রাতে-ও. সন্ধ্যায় এক ছটাক পরিমাণ পান 
করিবে। ২ 

পারা, গন্ধক, সাচিকাক্ষার, সোহাগার খৈ, ষবক্ষার, বিটলৰণ, 
করকচ, সচল, শাস্তারী, সৈন্ধব, শুঠ, পি'পুল, মরিচ, হরিতকী, 
বহেড়া, আমলা, ইন্দ্রধব, জিরা, কৃষ্ণ-জিরা, চিতামুল, ষমানী, 
হিন্কু, বিড়ঙ্ক, শোলফা প্রত্যেকে সমান ভাগ, চনক প্রঙ্াণ বটি, 
অন্ুপান মধু। 
চ্ন৮ তির রক্তচন্দন ৪ রতি, একত্র তরমর্দন করাও পা 
বটি। অআঅনুপান মরিচের কাথ ১ তোলা । 

হিচ্কু, জিরা, মরিচ, সোহাগার খই, লবঙ্গ, বেলা, দাড়িম্ব- 
খোসা, রসাঞ্জন প্রত্যেকে ।* আনা ।*. আফিঙ্গ ১ তোলা, ছাণী- 
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এ একি বটি প্স্তত উরি 
জনুপান চাউল ভিজান জল। 

(জায়ফল, শ্বেত ধূনা, ধাতকী পুষ্প, আতইৰ, অভ্র, জিবা, 
মোচরস, আফিল্স, সোহাগার খই, এলাইচ বীজ, সুখা, লবঙ্গ,” 
তেজপত্র, গোড়ালেবুর বীজ, বেলের বীজ, দাড়িম্ববীজ, 
কুটজবীজ, বেণামূল, বালা, প্রত্যেকে সমান ভাগ। প্রতিদিন 
৩ বার।* আনা ওজনে ছাগল ছধের সহিত ভক্ষণ করিবে। 

জায়ফল, সোহাগার খই, অভ্র, ধৃতরাবীজ, প্রত্যেকে | 
আনা, আফিঙ ॥* আনা, গন্ধভাছুলের রসে মর্দন করিয়া দুইটা 
কু'চের পরিমাণ বটী প্রস্তত করিবে। জনুপান বাসীজল। 

লবঙ্গ, বেলশু'ঠা, বেলেড়া, আভইচ, মোচরস, ধন্তা, ধাতকী, 
জীরা, অভ্র, লোধ, ধুনা, ই্ষব, বর্গ, ৰালা, ষবক্ষার, কাকড়া- 
শৃঙ্গী, সৈদ্ধব, জয়ত্রী, জায়ফল, রসাগ্তন, মুখা, প্রত্যেকে 
২ মাসা, লবঙ্গ ১1/০ আনা, পোস্ত দানা ১ তোলা, জল 
১ ছটাক, পুর্ধরাত্রে ভিজাইয়া সেই জলে মর্দন করিয়া ছুই কচ 
নি বটি। অনুপান বাসীজল। 

_ €লশুঠা, মোচরস, আকনাদিসূল, ধাতকা", ধন্যা, ৰরাক্রান্তা, 
শুঠী, মতা, আতইচ, আফিঙ্গ, অভ্র, দাড়িস্খোসা, কুড়চিছাল, 
পারা, গৃন্ধ ক, প্রত্যেকে সমান ভাগ। পরিমাণ ছুই আমা। 
অনুপান বাসী জল। 

. গ্রাহ একেশিয়া ১ ডাম, টাংচার ওপিয়াই ১*ফৌটা, টাংচার . 
ক্যাটিকিউ ১৫ ফোটা, ক্রিটা প্রেপেরেটা ১০ ফেৌঁটা, টিথচার 
কাইনো ১৫ গ্রে, জল এক আউন্স । দিন চারি বার খাইৰে। 

তাইনম্‌ ইপিক্যাক্ক ৫ ফোঁটা, টিং কাইনো ১৫ ফোঁটা, 
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টিং ক্যাটিকিউ ১৫ ফোঁটা, টিং ওপিয়্াই ১০ ফোটা, টিং 
বেস্জিয্বন কম্পাউণ্ড ২০ ফোটা, একট্রাক্ট হেমটেকৃসিনোই ১৯ 
গাণ, মিউসিলেজ ৩ গ্রেণ, ইনফিউজন দিনেমন ১ আউন্স, 
হেমটেক সিলই এক এক বারে প্রতিদিন ৪ বার খাইবে। 

পালগ্ুু ইপিক্যাক ২ গ্রেণ, ওপিস্বম ।* গ্রেণ; এক এক 
মোড়া প্রতিদিন তিন বার খাইবে। 

সুগার অক লেভ.২ গ্রেণ, ওপিয়ম ।০ গ্রেণ এক এক মোড়া 
করিষ প্রতিদিন তিনবার খাইবে। * 

রক্তাতিসারে-বেলশু ঠা ২ তোলা, ছাগিছুক্ধ ৮ তোলা, জল 
৩২ তোলা! সিদ্ধ করিয়া ২ তোলা থাকিতে নামাইয়া তাহাতে 
মোচরা ও চিনি ১৪ রতি মিসাইয়া দিনে ২। ৩ বার খাইবে। 

ঘাড়িম্ব ১ তোলা, কুড়চিরছাল ১ তোলা, আধ দের জলে 
সিদ্ধ করিয়া অন্ধ পোয়! থাকিতে নামাইয়া আযঘাপানপাতাঁর 
রস ১ তোলা, মিছরি ১ মাসার সহিত প্রতিদিন ৩। ৪ বার 
তক্ষণ করিবে। | | 

ঘ্বতভর্জিিত জাঙ্সি হরিতবী ৮ তোলা, মিছরি ২ তোলা 
একত্র করিয়া/৫ আন] পরিমাণে গরম জল ৪ তোলার সহিত 
প্রতিদিন ৪ বার সেবন করিবে । 

কুড়চির ছাল ১ সের, চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের 
থাকিতে, দ্বলঘসীর রস ১ পোয়া তাহাতে দিয়া অর্ধসের থাকিতে 
নামাইয়া এ কাখ এক ছটাক পরিমাণে প্রতিদিন ৩ "বার 
খাইবে। ূ | 

বটের ঝুরির রস ১ তোলা, আতপ তুল চূর্ণ ।* আনা 
একত্রে প্রতিদিন ৩। ৪ বার ভক্ষণ করিবে। * 


৬. গৃঁহস্থ-জীবন । 


«. গুলঞ, রক্ত শৃ'ঁদিমূল, প্রত্যেকে ১ তোঁলা, ছাণীদুপ্ধ অর্ধ 
পোয়া, জল ১ পোয়া সিদ্ধ করিয়া ২ তোলা থাকিতে নামাইয় 
প্রতিদিন ২ বার করিয়া সেবন করিবে । € 

মোচল্স,২ তোলা, শ্রেত ধূনা ১ তোলা, চাঁউল ভিজান 
জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বট এক একটি প্রতিদিন 
ছুইটী করিয়া ৪ দিন খাইবে। 

«“কুড়চির ছাল ১ সের, ও সের জলে সিদ্ধ করির়। ১ সের 
থাকিতে নামাইয়! থুলকুড়ির রস এক পোরার সহিত লেহ পাক 
করিয়!; প্রতিবারে ১ তোল! পরিমাণ |» আলা মধুর সহিত তিন 
বার ভক্ষণ । 

... মানের শিকড় ১ মাসা, গৌল মরিচ ২।০ টা, জল ১ 
তোলার সহিত তক্ষণ। 

কুড়চির ছাল ৩ পোয়া, ৩ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৩ পোয়া 

খাকিতে নামাইয়া আতইচ ভাজা 1০০ আনা, কাচা আতইচ 

০ আনা একত্র করিয়া পূর্র্দোজ ১ পোয়া ক্কাথের সহিত 
৩ বার তক্ষণ। 

ভাজা আমলা ২ তোলা, কীচা আমলা ২ তোলা, মরি 
ভাজ! ২তোলা, কীচা মহুরি ২ তোলা , সার গুড়ের সহিত 
মর্দন করিয়া অর্ধথতোলা পরিমাণ উষধ বাঁসী জলের সহিত 
ভক্ষণ। | 

'গৃহিনী.রোগে-ভূমিকুম্মাওড চূর্ণ ২১ তোলা, ভুমিকুঙ্া্ডের 
রসে দিন ১ বার করিয়া ৭ দিন মর্দন করিয়া শুকাইয়া সেই 
চুর্ণ ১ তোলা, নিজলা তৃগ্ধ ১৬ তোলা, মিছরি ২ তোলা, 
ৃত্তিকা পাত্রে পাক করিবে ; ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া.ড়গুগ 


_অজীর্ণ ও উদরাময় প্রতিকার। . .৪৭ 


[করপ্বজ ১ রতির সহিত ভক্ষণ করিবে। এইরূপ ২৯ দিন, 
রিলে গ্রহরী রোগ নিশ্চয় আরগ্য 'হইবে। 
* চাউল তিজান জল ৮ তোলা, মহুরি।* আনা, বনযমী 
» আনা, একত্রে বাটীয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া দিন ছুইবার করিয়া 
সবন করিৰে। ও 

মহুরী, শুষ্ঠী, জান্ষিহরিতকী, প্রত্যেকে ১ তোলা ঘ্বতে 
ঢাজিয় চর্ণ করিবে। উহার 1* আনা চূর্ণ প্রতির্ষিন ১ বার 
দীতল ছলের সহিত ভক্ষণ করিবে । 

পারা, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খতস্ম, সোহাগার খই, হিচ্ু, শী, 
ঢালিশপত্র, মুখা, ধন্তা, জিরা, সৈদ্ধব, ধাতকী, আতইজ, শুট 
(লি, হরিতকী, ভেলান্,টি, তেজপত্র, জায়ফল, লব, দারুচিনি, 
এলাইচ, বালা, বেলশুঁঠা, মেখী, সিদ্ধি প্রত্যেক অমভাগ। 
ঠাগলদৃর্ে মর্দন করিয়া ২ মাসা প্রমাণ বটি । ম হুপান ছানী হুগ্ধ। 

আমাশায়_মহুরী, শুহ্ী, জার্জিহরিতকী, সমভাগ ম্বৃতে 
চাজিয়া চুর্ণ করিবে । এ চূর্ণ অর্ধ তোলা জলের সহিত খাইবে। 

শুটা, যমানি, সৈম্ধব, হরিতকী সমান ভাগে গুড়া করিয়া ॥৭ 
মানা পরিমাণে জলের সাহত তক্ষণ করিবে । 

জায়ফল, লবন্ক, মুখা, দ্বারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার খই, 
হন্গু, জিরা, যানি, শুন, সৈষ্বব, তেজপত্র, লৌহ, অন্র; পারা 
[ন্ধক, তাবান্ম, প্রত্যেক ১ পল, গোলমরিচ ৩ পল, ছাগীছুগ্ষে 
কম্বা আমলকীর রষে মর্দন করিয়া মটর প্রমাণ বটি করিবে ॥ 
মন্থপান বাসী জ্বল। 

অগ্রিমান্দযে--গারা, গন্ধক, সোহাগার খই, অমৃত, কড়িভম্ম, 
[রিছ, প্রত্যেকে ২ ভোলা । গৌড়ালেবুর রসে ৭ বার মর্দন 


৪৮ গৃহস্থ-জীবন | 


করিয়া ৭ বার শুকাইবে। ছৃই' রতি প্রমাণ বটী। অনুর্পা 
মরিচের কাখ ২ তোলা। 

* এলাইচবীজ, দারুচিনি, মুখা, লবঙ্গ, প্রত্যেকে সমান ভাগ 
মধু, চিনি, কীচা তেঁতুলের রস, আমরূলশাকের রস এক: 
করিয়া মুখের ভিতর রাখিবে। 

অজীর্ণ রোগে _হরিতকী, বহেড়া, আমলা, শুঠী, পিপ্সল' 
মরিচ, মণ্ডর, প্রত্যেকে ১ তোলা, জয়পাঁল বীজ ॥* তোলা; প্রথ 
গুলঞ্চর রসে মর্দন করিয়া শুদ্ধ করিবে, পরে আব্রক রসে মর্দ 
করিবে । ছুইটী ক,চের আকার বটি। অন্ুুপান বাসী জল। 

চা-খড়ি, রসাসিন্দূর, মহুরী প্রত্যেক সমভাগ, জলে মর্দ 
করিয়া ২ কচ প্রমাণ বটি করিবে । অনুপান আমরূলশাকের রস 

বচ, হরিতকী, হিন্থু, যবক্ষার, আমচুর, সৈদ্ধব, যমানি 
প্রত্যেকে সমভাগ। চূর্ণ ৫ রতি পরিমাণ । বাসী জল, ঘোঃ 
কিম্বা ডাবের জলের সহিত খাইবে। 

বিঘুচীকা (লাউঠা) রোগে-__বিষুচীকা! প্রবল স্থানে বাস 
কালে কপূর ও হিস্থু সমান ভাগে লইব্বা তাহার আদ্রাণ গ্রহ 
বাসগৃহের বাছু পরিষ্কার রাখিবার জন্য গন্ধক ও ধূনা! জালা, 
কর্তব্য। পাকস্থলী কিয়ৎপরিমাণে পুর্ণ রাখা! উচিত, কোনমতে 
নীরেগি দেহে উপবাস থাকা অবিধি এবং ম্থান পরিবর্তন 
নিতান্ত আবশ্াক। 

( পীড়া হইলে) সর্বাগ্রে ম্পিরিট-কান্ফর ৪1৫ ফোঁট 
বাতাসার ভিতর রাখিয়া সেবন করা কর্তব্য । 

ভাহার পরে পারা তোলা, শ্নন্ধক ২ তোলা একত্র মর্দন 
ফরিয্না ৰখন গন্ধকচূর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে ও তাহাতে পারার 


অজীর্ণ ও উদরাঁময়প্রতিকাঁর। ৪৯ 


কোন চিহ্ন থাকিবে না তখন উহাতে ছোট এলাইচ ১ তোলা, 
সিদ্ধি ১ তোলা, প্রিয়ঙ্থু, ১ তোলা, 'সোরা ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া! 
অুদ্ধ পোয়া আমরূলশীকের রসে আফিম ভিজাইয়া ছাকিল্মা 
তদ্বারা মর্দন করিবে। মর্দনাস্তে কুলআটির মত এক 
একটী বটী প্রস্তুত করিয়! ১ ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত ৩। ৪ বার 
ফেৰন করাইবে। 
গোলমরিচ ২৪* গ্রেণ, আফিম ।* গ্রেণ, হিচ্কু ১ গ্রে, কপ 
১ গ্রেণ ) এক একটি বটি জলের সহিত সেবন। 
গোলমরিচ ৩ গ্রেশ, লঙ্কামরিচ 1০ গ্রেণ, আফিম।* গ্রেখ, 
হিঙ্গ ১ গ্রেপ। একত্রে এক একটি বা জলের সহিত্ত সেবন। 
হোত পা কন্কন্‌ করিলে )-_-তারপিন, কপূর্র ও স্পিরিট 
একত্রে মালিশ করিবে। 
(্বর্হইলে )-_হরিদ্রা ও শুঠচুর্ণ মালিশ করিবে । 
ছিকারোগে__পাকা কাশ্বফলের রস ১ ভোলা, চিনি ॥* : 
তোলা একবারে সেবন। 
বার্ভীকুরস ২ ভোলা, মিছরি ॥০ তোলা একবারে পান। 
সেওড়াপত্রের রস ১ তোলা, কাচা হরিদ্রার রস ১ তোলা, সিহহি 
১ তোলা একত্রে, ভক্ষণ। | 
অলাবুর শাস বাহির করিয়া তাহার খোসায় দধি রা 
পরদিনে ০সই দধি ২ তোলা! পরিমাণে সেবন। | | 
কচি তালের জল, গোলাপ জল, প্রত্যেকে ২ তোলা) মিছরি 
॥* তোলার সহিত একত্র পান। | 
অন্পপিত্ত ও অজীর্দ রোগে-_-পারা, গম্ধক, অন্ত, সোহাগার 
খই, জা়ফল, লব, প্রত্যেকে ১ তোলা, মস্তি ২ তোলা, জলে 


রি গৃহন্থ-জীবন। 


মর্দন করিয়া ছুই ক প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান বাদী জল। 

কলিচুন ২ ভোলা ও লবপ ২ তৌলা তাজিক্না চূর্ণ ২ মাস 
জক্কের সহিত ভক্ষণ । 

অরোচক রোগে__মুখা, এলাইচ, দারুচিনি, লৰঙ্গ, প্রত্যেকে 
১ মাসা, চিনি, মধু, আমর্লশাকের রসের সহিত মিশ্রিত 
করি পুনঃপুনঃ সেৰন। 

যৰানীচুর্ঘ অর্ধ তোলা, কাচা তেঁতুলের মাড়ি অর্ধ তোলা, 
একবার করিয়া সেবন। 

দারুচিনি, মুখা, এলাইচ, বাড 
মুখে রাখিবে। মুখা। আমলা, দাঁকচিনি, সমভাগ এক এক চিমটা 
অর্বদা মুখে রাখিবে। 

দারুচিনি, দেবদাক, ত্বমানী, পিপ্ললী, চঞ্জি সমভাগে লইয়া! 
সেবন করিবে । পরিমাণ ৪ রতি। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ 


উদরের অন্যান্য রোগপ্রতিকার | 
কমিরোগে পালিধারস ৪ তোলা, মধু ৪ মাসা, একবাঢে 
চি টি 
কাউমূলের রস ২ তোলা, মধু ৪ মাসা এককালে সেবন । 
সাঞ্চিড়া শারের রস ২ তোলা, মধু ৪ মাসা একত্র ভক্ষণ । 
“মধু ২ দোলা, জল ৪ তোলা সরবৎ করিয়া পান। 


উদরের অন্তান্য রোগপ্রতিকার | . ৫১* 


বিড়ঙ্গ চূর্ণ ২ তোলা! মধুর সহিত অবলেহ করিয়া ক্রমে 
ক্রমে সেবন। রর * 
*  তিতনাউএর বীজচুর্ণ ২ তেলা, ঘবোল ৮ তোল! এককারে 
ভক্ষণ । 

বিড়ঙ্গ, ইন্্রব, চিরাতী, মুখা, পলাশবীজ, কটুকী, দাড়িন্ব- 
ছাল, নিম্ঘছাল, প্রত্যেকে ২ মাসা, অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া 
অর্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ১ ছটাক করিষ্বা দিবসের মধ্যে 
২ বার সেবন। 

হরিতকী, বহেড়া, আমলা প্রত্যেকে ২ সের, পিলী ও 
উহার মূল, চঞ্রি, চিতামূল, শুণ্টশী প্রত্যেকে ২৫* তোলা, 
দশমূল প্রত্যেকে ১২ তোলা ৬ মাসা, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ 
করিষা। ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ৪ সের দ্বৃত সুচ্ছ্ণইয়। 
তাহাতেদিয়া সিদ্ধ করিবে । পরে সৈন্ধব ২ সের, লবঙ্গ, জিরা, 
কৃষ্ণজিরা, জায়ফল, প্রিয়ঙগু, দারুচিনি, এলাইচ, চিতামুল, 
শঠী, তালিস পত্র, শুন্ী, পিপ্ললী, মরিচ, তেউড়িমুল, দস্তিমূল, 
জয়ত্রী, বন যমানি, বষ্টিমধু, পিপ্ললীমূল, বিড়ঙ্গ, মুখা, হুরি- 
তকী, বহেড়া, আমলা, হরিদ্রা, দারহরিদ্রা, বামুনহাটি, কুসুড়া, 
ধন্া, বেলেড়া, মন্থরী প্রত্যেকে ৪ তোলা', চিনি ১ জের যথাবিধি 
পাক । গরম ছুদ্ধের সহিত অর্ধ তোল! পরিমাণে প্রতিদিন প্রাতে 
কেবন করিবে। | 

বটের আট1 ১ তোলা, চিনি ১ তোলা, একত্রে ভক্ষণ ।+ 

শুলরোগে -তালমোচক্ষার, হ্বক্ষার, পুরাতন মন্দিরের 
ধোয়া,  তেঁতুলছালের ক্ষার, হিৎচার ক্ষার, সৈন্ধব, ৰিটলৰণ, কর- 
কচ এই সকল জিন্ত্িস সমানভাগে আমলার রসের সহিত মর্দন 


” ৫২. গৃহস্থ-জীবন। 


করিয়৷ একটি ভাটার মত করিবে, তাহার পর তাহাকে তিন 
দিন রৌদে শুকাইয়া দাড়িম্থের ভিতর পুরিয়া পৃট পাক করিৰে। 
এক্ষ মাসা পরিমাণে ,রোগ পিত্তজন্য হইলে গরম দুগ্ধের সহিত, 
ৰায়জন্ত হইলে ত্রিফলার কাখের সহিত, কফজন্ত হইলে 
সাঞ্চিড়ার রসের সহিত সেবন করিবে । 

/  শিরীসছাল-চুর্ণ ১৬ তোলা, চিনি ৮ তোলা, একত্র করিয়া 
তাহার এক এক তোল! ঠাণ্ডা জল ৮ তোলার সহিত ভক্ষণ 
করিবে। 

গনী, এরগুম্ল, প্রত্যেকে এক তোলা আধসের জলে সিদ্ধ 
করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়! তাহাতে হিস্কু ২ মাসা 
সৈন্ধব ৪ মাসা মিশাইয়া ভক্ষণ । 

শতমুলীর রস & তোলা, মধু ৪ মাস একত্র ভক্ষণ। পারা, 
গন্ধক, লৌহ, প্রত্যেকে ১ ভোলা) স্থত ১২ পল, ছুঃ ১ গল, 
প্রক্ষেপ, বিড়ন্ন, ত্রিফল| ( হরিতকী, বহেড়াঃ আমল), চিতামূল 
ত্রিকটু (৩$, পিপুল, ষরিচ ) প্রত্যেকে ১ পল। অর্ধ তোলা 
পরিমাণ গরম ছুষ্ধের সহিত সেবন। 

নাগেশ্বর, বালা, রক্তচন্দন, ত্রিকট্‌, আমলা, পেয়ালকাষ্ঠ, 
পান, তেজপত্র, এলাইচ, দারুচিনি, জিরা, কৃষ্জজিরা, পাণিফল, 
বংশলোচন, জায়ফল, জয়ী, লবন্গ, বষ্টীমধু, ভ্রাক্ষা, শঠী, কট- 
ফল, কুড়, তালিশপত্র. গেঁঠেলা, গোরক্ষ চাকুলে, কাকড়া শৃক্গী, 
চিতামূল প্রত্যেকে ২ তোলা, শঁ্ীচুর্ণ ৪ পল, গুবাকচূর্ণ ৮ পল, 
জটামাৎসী, শুঁদিমূল, শতম্লী প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি ৫* 
পল, ছুপ্ধ ৮ সের, ভ্বৃত ৪ পল; পাক বথাবিধি। অন্পান গরম 
ছুগ্ধ ; পরিমাণ অর্ধ তোলা। 


উদরের অস্থান্য রোগ প্রতিকার । ও 


গুল্রোগে _কেতকপত্রভম্ম ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ 
তোলা একত্র মর্দন করিয়া অর্ধ ভোলা পরিমাণ ওষধ, জল ৪" 
(তোলার সহিত সেবন । + 

শুদঠী, কুড়, দত্তী, চিতামূল, টূঙরি, শঠি, বচ, তেউভীমূল, 
প্রত্যেকে ২ তোলা, শোধিত হিস্কু ৬ তোলা, ষৰক্ষার ৪ তোলা, 
অন্ন বেতস, জিরা, মরিচ, ধন্তা, প্রত্যেকে ॥* তোলা, কৃষ্ণজিরা 
বনযমানী, প্রত্যেকে ১ তোলা, টাবালেবুর রসে মর্দন করিয়া 
কুলের বীজের মত বটী। বাসী জল জনুপান। ৃ 

পারা, গন্ধক, হরিতাল, হ্র্ণমাক্ষী, মনছাল, তবা প্রত্যেক 
১তোলাকে একদিন পিপ্ললীর কাখে, পর দিবস শীজআটীয় 
মর্দন করিয়া মটর প্রমাণ ওধধ ৪ তোলা গরম হুপ্ধের সহিত 
সেবন। 

গো হরিতকী ২৫টা, দ্তীমূল ২৫ পল, চিভামূল ২৫ পল, 
৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নাঙ্বাইয়া পুরাতন 
গুড় ২৫ পল, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৪ গল, পিপ্ললী ১ গল, তিলতৈল 
॥ পল, শুষ্ঠী ১ পল, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ 
তোলা ও মধু ৪ পল একত্র রিতা ২ তোলা পরিষাণে সেবন । 
নঙ্ুপান গরম চুগ্ধ। 

উদ্বররোগে- ত্রিকটু, ব্ববক্ষার, সৈন্ধৰ, জমভাগে একত্র 
চরিয়া ১ তোল! পরিমাণে গরম দুষ্ধর সহিত ভক্ষণ । 

শীস্তারী, সচল, সৈন্ধব, বনঘমানী, ৰক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিন্ুঃ 
পল্লী, চিতামূল, শুষ্ঠী, 'সমভাগ এক তোলা পরিমাণে বর 

,তোলা। গরম দষ্ের সহিত: ধসেবন বিধি 1 
পুনর্ণবা, নিশ্থছাল; গটলপত্ত, শুষ্ঠী, কটুরী, গুল্ধ, দার 


৪. গৃহস্থ-জীবন | 


হরিদ্রা, হরিতৰী প্রত্যেকে ২ মাসা, আধনের জলে সিদ্ধ করিয়া! 
আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছুই বারে সেবন। 
পর্রিকট্‌, বনযমানী, সৈন্ধব, জিরা, কৃষ্ণজিরা, হিঙ্ু প্রত্যে- 
কের সমান ভাগ। পরিমাণ ॥* তোলা, অনুপান ২ তোলা 
গরম ছুধ।, 
পুরাতন তেঁতুলের যাড়ি উদরপূর্ণ করিয়া একবারে সেবন। 
শৌোধিত জন্পালবীজ ১ তোলা, এরগুবীজ ৩ তোলা, 
একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া! মটরপ্রমাণ বটী করিবে। 
অনুপান হরিতকীর ক্কাথ। 
_কোষ্টবন্ব রোগে_-সোপামুখীর পাতা, জানিহরিতকী, মহুরী। 
রেউচিনি, চিরাতা, যষ্টিমধু, মিছরি, মনেক্া, প্রত্যেকে ।* আনা 
' ৬ ছটাক, গরম জলে ৪ দণ্ডকাল ঢাকিয়া! রাখিয়া ০. 
জল পান করিবে। 
শৌধিত জায়ফল ২ রতি, লৌহ ১০ রতি, হী ১০ রতি 
একবারে ভক্ষণ । 
ফোনামুখীর পাতা ২ তোলা, জাঙ্গি-হরিতৰী ১ তোলা, 
রেউচিনি ১ তোলা, জোলেফা! ৪ তোলা, চিনি 8 তোলা, এক 
রাত্রি শিশিরে.বাথিবে। পরে উহার ১ মাসা পরিমাণ ৪ তোল। 
গরম'ছুষ্ধের সহিত ভক্ষণ । 
লব্থু ১ তোলা, রেউচিনি ১ তোলা, মহুরী ১ ভোলা, সোণী- 
মুখীর পাতা ৩ তোলা, গুলঞ্চ ৬ তোলা একত্র বাষিয়া কুলের মত 
08955 একটা গুলি রাত্রিকালে 
মেবন করিবে। 


পুরাতন তেঁতুল ২ তোলা, মিছরি ২ ভোলা, সোনার্ষীরসূ 


থা 





উদরের অন্যান্ত রোগপ্রতিকাঁর। ৫৫ 


পাঁতা ২ তোলা, জাঙ্গিহরিতকী ২ তোলা! রাত্রিকালে ১ ছটাক, 
জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাঁতে ভক্ষণ। 

* সোনাসুখীর পাতা চূর্ণ ।* আনা আদার রসে মর্দন করধি! 
একটা বটির আকারে সেবন করিবে । 

মনেক্া ৩ তোলা, দোনাপাতা চূর্ণ ৬ তোলা, মিছরি ১৯. 

তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১ তোলা, মধুতে মাড়িয়া শীতল জল 
১ পোয়ার সহিত ভক্ষপ। . 
প্রত্যেকে ১ তোলা ১/* পোয়া জলে পূর্ববরাত্রে ভিজাইয়া পর- 
 দ্বিবস প জল একবারে পান। 
| হরিতকী ৩ ভোলা, মিছররি ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ 
করিব আধগোরা থাকিতে নামাইয়া একবারে গরম গরম 
ভক্ষণ । * ও 

গোটা জা্সিহরিতৰী ১৬ ভোলা ২ সের গোমূত্রে অষ্টগ্রহত্ব 
ভিজাইয়া ত্র হরিতকীকে তুলিয়া & তোলা শুঁড়া বিটলবণ 
ভাহাতে মাথাইয়! অদ্ধপোষ়া স্বতে ভাজিৰে ও প্রতিদিন আহারের 
পর ২ ৰার 8।৫টা করিয়া হরিতকী একবারে ভক্ষণ করিবে। 

কুৰার্ব ৪আউন্, কার্বনেট অফ ম্যাগ্রেসিয়া ৪আউন্দ, জিঞ্জার 
১ আউন্স, একত্র মিশ্রিত করিলে “পল্ভ রিয়াই কম্পাউণ্ড বা 
গ্রেগ্রিজ পাউডার” প্রস্তত হস্ক। মাত্রা ২০ গ্রেণ হইতে ১ডাম। 

জ্যালাপ ২০ আউন্স, ফ্যাসিড টার্টারেট অফ গোটাশ ৩৬ 
আউন্স, পলভ জিগ্তার ৪ আউন্স, একত্র মিশ্রিত করিয়া রাত্রি- 
কালে ১৫ হইতে ৬* গ্রেণ পরিমাণে সেবন করা যাইতে পারে। 
ইহার নাম « গল.ভ জোলাপ কষ্পাউওড।” 


৫৬, গৃহস্থ-জীবন। 


একুষ্টা্ট কলসিম্ব ৫ গ্রেপ, এক্ষ্রাক্ট হায়েসায়েষস |০ 
গ্রেণ, হাইডার্ধ্য ক্যালামেলেশ ২ গ্রেণ, পড়কাইল রেজিনা।* 
গ্রেণ, পূর্ণবয়স্কদিগের পক্ষে একবারে সেব্য। ইহারই নামু 

: *ক্যাথেটিক পিল।” 

ছর্দি বা বমন রোগ্জে_চুনের জল পান। খড়ি ভিজান জল 
পান। অশ্থখথছালকে গোড়াইয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল 
পান। কেতক কেয়া) গ্রাছের মেথির রস ১ তোলা, মিছারি।০ 
আনা একত্র ভক্ষণ। 

চার! ধেজুরগাছের মূলের রস ১ তোলা, এলাইচ, কর্পুর 
প্রত্যেকে ৫ রতি একত্র করিয়া ভক্ষখ। 

শ্বেতচন্দন নেকড়ার় মাধাইয়া একটী ময়ুরপুচ্ছের চতুর্দিকে 

_ জড়াইয়া শুকাইলে আগুণে পোৌড়াইযা তাহার ্ নাসি- 

কায দিবে । 

এলাইচ, যষ্ইিমধু, ড্রাক্ষা, প্রত্যেকে সমগানভাগে মধুর সহিত 
অবলেহবৎ সেবন । 

কপূর ২ আনা, ফট কিরি চূর্ণ ২ আনা, জল অর্ধপোয়ার 
সহিত ক্রমে ক্রষে পান করিবে । 

এলাইচ, কপূর, মহরি, তেজপত্র প্রত্যেকে অর্ধ তোলা 
অর্ধপোয়া জলে বাটিয়৷ পশ্চাৎ ছাকিয়া পান করিবে। 

রসসিনদুর ২ রতি, ছোটএলাইচ ১০ রতি, জলের সহিত 
সেবন করিবে । 

যা্টিমধু ৮০ আনা, ছোটএলাইট 9০ আনা মধুর সহিত 
যিশাইয়া অবলেহবৎ ঘেবন। 


পিপি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
বক্ষস্থলের রোগপ্রতিকার । 


কাশরোগ-ফট্কিরি, কণ্টকারী, কুলখ কলাই, শুষী, বাসক 
ছাল, এরগুমৃল প্রত্যেকে ৩২ রতি, ॥* সের জলে সিদ্ধ করিয়! 
অর্ধপোয়া থাকিতে সেৰন। 

জলে যে পানা ভামিয়া বেড়ার তাহার সিকড় ভাজিম্ চূর্ণ, 
/০ আনা ও সৈন্ধব %* আন! জলের সহিত ভক্ষণ । 

কণ্টকারী ২ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া 
থাকিতে নামাইয়! তাহাতে পিপুল চূর্ণ ॥* তোলা, বাসকপত্র * 
রস ২ ভোলা; মধু ২ তোলা, একত্র মিশাইয়া এককালে তক্ষণ 
করিবে । 

কিশমিস্‌ ১ তোলা, বাঁসকছাল ১ তোলা অর্ধসের জলে 
সি করিয়া অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ॥* তোলার 
সহিত পান করিবে। 

বর্ণওত্ম ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, পারা 
৩ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, সৈন্ধব ২ তোলা, সুক্তাভম্ম ২ 
তোলা, প্রবালতম্ম ২ তোলা, একত্র করিয়া গোক্ষরীর কাথে 
ইইবার, বাসকমূলের ছালের কাখে ২ বার, ইক্ষুরসে ছুইবার 
মর্দন ও শুক্ধ করণানস্তর বর্ত,লাকার করিয়া গুকাইবে; তাহার 
পর কৌটার ভিতর রাখিয়া প্রলেপ দিবে, একটী হ্থাড়ির ছুই 
ভাগ বালুকা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর কৌটাচী বসাইয়া 


৫৮ গৃঁহস্থ-জীবন। 


হুণড়িটী বালুকা পূর্ণ করিয়া চারি প্রহর মন্দ মন্দ জালে ২ প্রহর 
মধ্যমরূপ, ২ প্রহর খরজাঁলে পাক করিবে। তাহার পর 
নমাইব! ঠাণ্ডা করিয়া! মুগলাভি ১ তোলা, কপূর ২ তোলা 
একত্র মর্দন করিবে। তনুপান পিপুলচূর্থ ৫ রতি ও মধু। 
পরিষাণ ৪ রতি । গথ্য-_স্বতসৈদ্ধৰে পাক করা ব্যঞ্জন, মৎস্য, 
মাংস, রাত্রে কটী। এই ওঁষধ যত্্াকাশে ব্যবহৃত হয়। 

বামুনহাটার ছালচূর্ণ ১ তোলা, গুলঞ্চ গুঁড়া ৯ ভোলা, 
তুলসী পত্র চূর্ণ ৩ তোলাচপ্রিপুলি চূর্ণ ২ তোলা, সৈম্বব ২ তোলা, 
দুগ্ধ ৮ তোলা, স্বত ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা একত্র পাক করিবে। 
পরিমাণ তিন মটর। অনুপান পরম জল ১ তোলা। 

লবঙ্গ, জায়ফল, জয়ত্রী, দ্রাক্ষা, তালিশপত্র, কুড়, ত্রিফলা' 
প্রত্যেকে ২ মাসা, বাসক রস চূর্ণ, বিরমির রস চূর্ণ, আদার 
রস চূর্ণ, বৃহতীর রস চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মিছরি * তোলা, 
অভ্র ১ তোল! একত্র করিয়া ৭* আনা ওঁধধ জলের সহিত 
ভক্ষণ করিবে । 

টীং ক্যান্ফার কম্পাউও ১৫ ফোঁটা, টীং হায়েসায়েমজ 
১০ ফৌটা, ভাইনম্‌ ইপিক্যাক ৫ ফেণটা, তাইনম ব্যাণ্টীমোনি 
ষালিশ ১০ ফৌটা, জল ১ আউন্স। একমাত্র । 

টাং ক্যান্ফর কম্পাউণ্ড ২ ডাম, টীং হায়েলায়েমস ১ ডাম 
তাইনষ য্যা্টিমোনিয়ালিশ ১ ডাম,ভাইনম ইপিক্যাক ১ ভাম 
শ্পিরিট ক্লোরোফরম ১ ডাম, ইমারনাইষ্ট্োসাই ১ ডাম, গঁদ 
১ ডাম, ষধু ৪ ডাম, কপূরের জল ৫ আউন্স। পূর্ণ মাত্র 
১ আউন্স। 

কার্বনেট অফ ক্যামোনিয়া ১ ভাস, ভাইনমূ ইপিক্যাক + 


বক্ষম্থলের রোগপ্রতিকাঁর । ৫৯ 


ডাঁম, ক্লোরিক ইথার ৪ ডাম, টীং সিস্কোনা ৬ ডাষ, ভাল ব্রাপ্তি 
৩ আউন্স, ভীৎ ক্যাডেমম্‌ ৬ ডার্চ সিরপ জিঞ্জীর ১ আউন্স, 
ইনুফ্ষিউজন জেনেগা ১২ আউন্ন। ১২ বারে ২1৩ ণ্টা অন্তর 
মেবন। 

ক্যাজুগটী অয়েল ১ আউন্স, তার্পিন ১ আইউন্ন একত্র 
মিসাইয়! পাঁজন্বে ও পেটে মালিস করিবে । 

শ্বাসে- পুরাতন গুড় ২ তোলা, তিল তৈল ২ তোলা, একত্র 
করিয়া ১ €তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ভক্ষণ । 

ষোমরাজ, জাঙ্গীহরিতকী, গাটী হরিভ্রা, পা্া লবণ, 
প্রন্ধ্যেকে ৪ তোলা গুঁড়া করিয়া! একটা তাডে ৪ টা জাকন্দ- 
পাতা পাতিয়া তাহার উপর এ গুতা রাখিয়া উপরে ৪ টা আকন্দ 
পাতা ঢাকা দিৰে, তাহার পর ভাড়ের মুখ বন্ধ করিয়া সমস্ত 
ভাঁড়ে প্রন্থলপ দিৰে-_শুকাইযা ঘুঁটের গোড়ে পোড়াইৰে। অব 
পাঁন ছ'চিপানের রস, পরিমাণ ২ রৃভি। মাত্রা ক্রমে বাড়িতে 
থাকিৰে। 

লোমসহিত ছাগলের চামড়া ক,চিক,চি করিয়া ভাঙের 
ভিতর রাখিয়া ঢাকাদিয়া বিল ঘুঁটের জালে তম্ম করিয়া মধুর 
সহিত অৰলেহবৎ সেবন . 

আকন্দআটা ৪ তোলা, আতপ তগুল ১ তোলা একত্র শুদ্ধ 
করিয়া গুঁড়া করিবে। ক্র গুঁড়া ।* আনা দীতল জলের সহিত 
ভক্ষণ করিবে । 

বাসকছাল, গুলগ্, কণ্টকারী, প্রত্যেকে ৫শা রতি, আখসের 


টি গাব নামাইনা পভিদিন হ বার 
শেৰন। 


৬০. গৃহন্থজীবন। 


৬) 


' পানার শেঁড়ো।* আনা, ফটকিরি ৩ রতি, কর্ণর ১ রতি, 
'শ্বেতচন্নন ব্ষসা ৫ রতি একত্র ভক্ষণ 

* সৈম্ধব লবণ ১ তোলা, আধখানি মটরের আকারে গুড়! 
করিয়া একটী নেকড়ার পুঁটুলী করিয়া তাহার উপর এক বুক্ধল 
পুরু মাটির প্রলেপ দিয়া ৮ প্রহর অঙ্সিতে গোড়াইলে উহার রং 
লীলবর্ণ আকাশের অত হইবে। প্র গুড়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির 
পক্ষে ১ গ্রেণ। অনুপান জল। ও | 

, ক্তরভঙ্গে-_কেয়ার মেখী শুষ্ক করিয়া কলিকায় জাজিয়া 
ভাহার ধুমপান। 
ৰিঝমির রুস ১ তোলা, মিছরি ।* আনা একত্র করিয়া 
সেবন । | রর 
সেফালিক্কাছালের রস ১ তোলা, আদার রস ১ তোলা, 
একত্র সেৰবন। তেজপত্রের ধূমপান। বিরমী স্বৃতে ,ভাজিয়া 
ভক্ষণ। | 

হরিভ্রা, ৰচ, কু, পিপ্ললী, গুণী, ষমানি, জিরা, যাষ্ট মধু, 
সৈন্ধৰ, ষোহ, অত্র, প্রত্যেকে অর্ধ তোলা চুর্ণ। ম্থতের সহিত 
অবলেহবৎ সেবন। 

রক্তপিত্ত রোগে_পিপ্ললী চূর্ণ ॥* তোলা মধুর সহিত 
ভক্ষণ। লাক্ষাচুর্ণ ॥” তোলা স্বতের সহিত ভক্ষণ। প্রিয়নু। 
ভোলা স্থভ ও মধুর সহিত ভক্ষণ। 

ফটকিরির খই ১ তোলা, রসসিল্গুর ১ তোলা, একত্র 
মাড়িয়া ১ মাসা উবধ স্বৃতকুষারীর রস ১ তোলার সহিত ভক্ষণ। 

হরিতৰী চুর্ণ৮ তোলা, * বার বাসকরসে মর্দন ও শুদ্ধ 
করিয়া চর্ণ করিবে। এ চূর্ণ ঃ* তোলা মুর সহিত ভক্ষণ। 


বক্ষস্থলের রোগপ্রতিকার | -৬১ 


ছোটএলাইচ, দারুচিনি, -তেজপত্র, লবঙ্গ প্রত্যেকে 
তোলা, রক্তকন্বলের গেঁড়ো চুর্ণ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া ।০ 

আনা পরিমাণে ১ তোলা ছাগলছৃধের সহিত প্রতিদিন ২ বার 
করিয়া সেবন করিবে । 

এলাইচবীজ, দারুচিনি, তেজপত্র প্রত্যেকে ১ তোলা, 
পিপুল 9 তোলা, চিনি, যষ্টিমধু, পিপ্তিখেজুর, দ্রাক্ষা প্রত্যেকে 
৮ তোলা মধুর সহিত মর্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণ গুপি 
জলের সহিত ভক্ষণ করিবে । 

শিশুপত্র ১ তোলা জল অর্ধপোয়া, মিছরি ১ তোল! রাত্রে 
ভিজাইয়া রাখিয়া! সেই জল ছা'কিযা প্রীতে পান করিবে। 

কুম্মাগুশস্ত ৫* পল, স্বৃত ২ সের, কুমড়ার জল ৮ সের, 
চিনি ৫* পল, পিপলী, শুষ্ঠী, জিরা প্রত্যেকে ৮ তোলা, দ্ার- 
চিনি, প্টেজপত্র, এলাইচ, মরিচ. ধন্য প্রত্যেকে ২ তোলা, 
শীতল হইলে মধু ১ সের, পাক বযথাবিধি। পরিসাণ ১ 
তোলা, অনুপান গরম ছুপ্ধ ১ ছটাক বা জল। 

বঙ্মারোগে_ ক্ষেত্রপাপড়া, রক্তচ্দন, লালা, ধন্যা, হাটি মধু, 
শুষ্ঠী প্রত্যেকে ১ তোলা, দেড়সের জলে সিদ্ধ করিয়া দেড়পোষ্ক৷ 
থাকিতে নামাইয়া, বোতলে রাখিব, আর প্রতিদিন ১ ছটাক 
পরিমাণে সেবন বরিবে। ৃ 

থই চূর্ণ ৪ তোলা, স্বত ১ তোলা চিনি ১ তোলা, মধু ১ 
তোলা একত্র করিয়া ১ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন ২;বারু- 
সেবন করিবে। 


| তৃষ্ণরোগে- খইচর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া 
সবন। 


৬হ, গৃহস্থ-জীবন। 


.. ভরাক্ষা, ইন্ছুরস, দুগ্ধ, বিমধু, নীলোৎপল: সমভাগে নগ্য- 
গ্রহণ। রি 

" ক্লোরেট অফ পোর্টাশ ১ ভাম, নাইটি.ক ফ্যাসিভ ১ ভু, 
শীতল জল ২০ আউন্ল। ক্রমে ১। ১ আউন্স লেবন। 

ফট কিরির খই ।* আনা, জল ১ পোয়া, ক্রমে ২ বার পান। 

আমছাল, জামাল, প্রত্যেকে ১ ভোলা, জল সের সিদ্ধ 
করিয়া অর্ধ পোয়! থাকিতে নাঁমাইয়া তাহাতে ॥* তোল] মধু 
. মিশাইয়া খাইবে। 

জরবিকারের তৃফণাকাজেও এই সকল ভধধ দেওয়া যায়। 

হুত্রোগে গঙচর্ণ, অজুনিহালচুর্ণ, ঘ্বত, মধু, চিনি ফম* 

ভাগে মিশিত করিয়া ভক্ষণ! 
_. গোরক্ষ চাকুল্যামূল চূর্ণ ২ তোলা, গরম ছু ত্র পোয়ার 
সহিত ভক্ষণ। 

অন্ভুছালচুর্ণ ২ তোলা, গরম ডুগ্ধ অর্ধগোয়ার সহিত 
ভচ্ষণ। 

্বৃত ১ জের, অজুনছালের রস ১ সের, কন্ধার্থ অভুনছাল 
৯» সেন্ন। | 
উবে ছে'রাভাপাতা, সিনাছাল, হরর প্রত্যেকে 
২ তোলা, হিঙ্গ ৫ রতি সেবন অথবা পঞ্চ লবণ ও মাসা ভক্ষণ। 

০০42 
ভক্ষণ । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


খুত্র ও ধাতুগত রোগপ্রতিকাঁর। 


মৃত্রকচ্ছরোগে_কীচা ইটা? তোলা, মধু ॥০ ভোলা 
একত্রে সেবন । 

ছাগিছুদ্ধ ৬ তোলা, বাবলার কুড়ি ২ তোলা, নিরিহ 
একদ্রে বাটিয়! ছ'কিয়া! সেবন। 

ষবক্ষার ১ তোলা, পুরাতন কুমড়ার জল ১ তোলা এক 
বারে ভক্ষণ। 

নাউফুলের রস ১ তোলা, দোরা ১ তোলা একত্র সেবন। 

শুশমিশাকের রস ১ তোলা, দাড়িন্বের রস ১ তোলা একত্র 
সেবন। 

হিৎচ! শুকাইয়া হাড়িতে রাখিয়া! প্রলেপ দিয়া ভ্ম করিবে। 
এ তম্ম ।* আনা, মধু।* আনা একত্রে ভক্ষণ । | 

আমানী ৮ তোলা, ফটকিরি | আনা একত্রে হইবার 
সেবন। 

স্ব হষ্ধ ৮ তোলা, মিছরি॥« তোলা, ফট.কিরি ৬* আনা 
একত্র ছুইবারে ভক্ষণ। . * 

আ্বামলকী চূর্ণ ২ তোলা, পুরাতন গুড় ২ তোলা, একত্র: 
করিয়া ॥* তোলা জলের সহিত সেবন? 

কুমড়ার জল ৮ তোলা, চিনি ১ নি ভা 
একত্র করিয়া ২ বারে তক্ষণ। 


*৬৪ গৃহস্থ*জীবন | 


_বাবলাআটা ২ তোলা, জল ৪ তোলায় ভিজাইয়া কর্ণ 
রতির সহিত সেবন। 
* হরিদ্রা কীচা ছুক্ধে বাটিয়া মর্দন । 
ঘোল ৮ তোলা, সোরা॥* তোলা, কর্পুর ১ মাসা একত্রে 
ভক্ষণ। 
শিশূলফুলের রস ৫ পল, কাল কচুপাতার রস ৫ পল, নতন 
মৃত্তিকাপাত্রে পাক করিবে । পারা ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, 
অজ ২ তোলা, ম্বৃত ৪ রতি, মধু ৪ রতি, একত্র করিয়া ক,চের 
মত বটা করিবে। অনুপান' অড়হর পত্রের রস। 
রক্তচন্দন সা ২ তোলা, কাশীর চিনি ২ তোলা একত্রে 
সেবন | 
_. গোলাপকুল ১ তোলা, হরিণের শৃঙ্গতরসা ১ তোলা, শতয়ূলীর 
রস ১ তোলা, জল ৪ তোলা একবারে ভক্ষণ । এ 
কুশমূল, কেশেমূল, খাগড়ামূল, ইক্ষুমূল, বেণামূল 
প্রত্যেকে ৮ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয্বা ৮ সের থাকিতে 
নামাইয়া তাহাতে যাষ্টিমধু, কীকুড়বীজ, শশাবীজ, বংশলোচন, 
আমলা, তেজপত্র,. দারুচিনি, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ, 
প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেকে ২ মাসা দিয়া অবলেহ পাক করিবে। অনু- 
পান জল ;.পরিমাণ 1 তোলা। 
কোপেবা অয়েল ১০ ফোটা, *মিছরি ২ ডাঁম, গম একেশিয়া 
২* গ্রেণ, টীং ফেরি ৫ ফোঁটা, জল ১ আউন্স।, একমাত্রা। 
দিনে ৩। ৪ বার প্ররূপ মাত্রার সেবন। | 
মূত্রাঘাত-শশাবীজ ২ 'তোলা, সৈদ্ধব 1০ তোলা? পা 
তোরা একত্র করিয়া একবারে ভক্ষণ) : | 


মূত্র ও ধাড়ুগত রোগপ্রতিকার। তু 


ত্রিফলা ২ তোলা, সৈম্ধব॥* তোলা, জল ৪ তোলা একত্র 
করিষা একবারে সেবন। 
». গোক্ষুরী, এরগুমূল, শতমূলী, গঞ্চতৃণ প্রত্যেকে ২ মাসা, 
জল দেড়পোষা, ছুপ্ধ আধপৌয়!, সিদ্ধ করিয়! অর্ধ পোয়| থাকিতে 
নামাইয়া ২ বারে ভক্ষণ । 

." সোমরাজবীজ ১ তোলা, ষবক্ষার ১ তোলা !ঘোলে বাটিয়া 

গরম করিয়া নাভিতে প্রলেপ। 

গাদাকুলের পাতা ১ তোলা, ফটকিরি ১ তোলা, জলে 
বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ। নন 

কটকিরি, ছাগিছুপ্ধ সমান ভাগে বাটিম্বা নাতির চতুর্দিকে 
প্রলেপ! 

প্রমেহরোগে- প্রবাল ১ তোলাকে একপোয়! ছুগ্ধে িধ 
করিয়া ঈমস্ত দুগ্ধ শুকাইয়া যাইলে সেই প্রবাল চূর্ণ করিয়া ১ 
রতি তছুপযুক্ত মধুতে মর্দন করিয়া দিনে ছুই বার মেবন। 

কীচ! আমলকীর রস ২ তোলা, হরিদ্রাচুর্ণ ৪ মাস মধু ২ 
মাসা একত্রে ভক্ষণ । 

ত্রিফলা, দেবদারু, মুখা প্রত্যেকে ৩২ ৰতি, অর্থসের জলে 
সিদ্ধ করিয়া অর্দপোয়া থাকিতে নামাইয়া মধু ৪ মাসা, বঙ্গ ২ 
রতি একত্র সেবন। 

বঙ্গ ২ রতি মধুতে মাড়িয়া একবারে ভক্ষণ । 

বাশের ভিতর যে জল থাকে সেইজল ২ তোলা, ছোলার 
ছাতু, মিছরি, স্ৃত সমান ভাগে ১ তোলা জলের সহিত ভক্ষণ। 

পাপড়িখয়ের ॥* তোলা, কাচা ছুপ্ধ আধ হস, জল ১ 
ছটাকের সহিত ভক্ষণ । 


৬ গৃহস্থ-জীবন 


_ মেউদিপাতা ২ তোলা কুচাইস্কা ৮ তোলা! জলেতে ভিজা- 
ইয়া রাখিয়া দ্ানের পর চিনির সহিত সেবন। 

মকরধ্বজ, লৌহ, অভ্র, শীলাজতু, বিড়, স্ব্ণমাক্ষী, শোধিত 
গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোল1। স্বর্ণতন্ম ১ তোলা দ্বুত ও মধুতে 
মাড়িয়া কু'ঁচের মত বটি প্রস্তুত করিবে। তাহার এক একটা 
বট প্রাতে মধু, চারা শিমূলের শিকড়ের রস ও চিনির সহিত 
সেবন । 

“পারা, গ্রন্ধক, শীলাজতু, একত্র মর্দন ও বর্ত,লাকার করিয়া 
মাীর কৌটায় রাখিয়া তাহাতে প্রলেপ দিবে, প্রলেপ শুকাইলে 
ছুই প্রহর কাল জাল দিয়া নামাইবে। তাহার ১ রতি মধুর 
সহিত প্রাতে তক্ষণ। 

_ সমুদ্ধের ফেণা, গেরিকমাটা, দয়েল গ্রাছের মূল, প্রত্যেকে 
সমান ভাগ, দয়েলপত্ররসে মাড়িয়া মটর প্রমাণ বটা ধরিবে। 
অন্ুপান মধু; তেলাকুচাপাতার রস ১ তোলা। 

কাবাবচিনি ২ ভোলা, সোরা ২ তোল! একত্র করিয়া ॥০ 
তোলা পরিমাণে, মিছরি ।* আনা ও জল ৪ তোলার সহিত 
ভক্ষণ। 

কিউবেব ১০ ্রেণ, বালসম কোপেবা ১০ ফোটা, টং হায়ে 
সায়েমদ্‌ ১৫ ফোঁটা, নাইটেট অফ পোটাশ ৫ গ্রেণ, জল ৯ 
আউন্দ একমাত্রা। দিনে ৩ বার সেবন। 

: কিউয়েব ১০ গ্রেণ, নাইটেটে অফ গোটাশ € গ্রে, নাই- 

টিক ইথার ১* ফোটা, জল ১ আউন্স, ১ মাত্রা, ৩ বার সেবনন। 

বহুমূত্ররোগে_কাটালিকলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া 
মধুর সহিত শ্রীতে সন্ধ্যায় ২৩ বার ভক্ষণ। 


মুত্র ও ধাতৃুগত রোগপ্রতিকার।  ২৭* 


এক তোলা মধু ৪ তোলা জলে ভিজাইয়া তাহা! পান। ' 

পানিকলার মূলের রস ২ তৌলা, মিছরি ॥* তোলা একত্রে 
জেক্ষণ। 

" চৌঁচখড়িকার চাউল চূর্ব ৪ তোলা, কালিন্দী ধান্যের 
চাউল তাজা চূর্ণ ৪ তোলা, ৪ তোল! মধুতে মাড়িয়া কুলপ্রমাণ 
হটা বটা করিয়া জলের সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার 
মেবন। 

আমের শিকড়ের রসে গেরিমাটী, ভূষা, খড়ি মাড়িয়া 
নাভিতে প্রলেপ । মাসকলাই ১ তোলা, বেণার মূল ১ তোলা, 
জন অর্ধসেরে সিদ্ধ করিয়া অর্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া 
তাহা পান। 

গার্দীকুলের পাতার ও অরহরপত্রের রস বাহির করিয়া ২ 
তোলারঞ্নহিত ২ রতি বঙ্গ সেবন। 

অর্জনছাল, লোধ, বেণামূল, অগুরুচন্দন, আজ্ঞান্ত, 
'হরিদ্রা, আমলা, দাড়িম্ববীজ, জামবীজ, যবনামূল প্রত্যেকে 
৪ তোল! ; পারা, গন্ধক, ধন্তা, মুখা, এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, 
লৌহ, রসাঞ্চন, আকনাদীমূল; বিড়ন্, সোলাফা প্রত্যেকে 
৪ মাসা, গুলঞ্চ ৪ (তালা, স্বৃতের সহিত মাড়িয়া ১৬ রতি প্রমাণ 
বটী। অনুপান ডাবের জল, ছাগিছুগ্ধ। | 
1 কেবলমাত্র, মাখনতোল! ছুধ ৩ তিন দিন সেবন; প্রী তিন 
দিন অন্ত কিছু আহার করিবে না। 

. ক্রিয়্াশোট ৩ ফোটা, স্্যাসেটিক ফ্যাসিড ৩ ফোটা, জল 
তি আউন্স; ;৬বারে সেবন। 

লৌহ ২ তোলা, গারা, গন্ধক? এলাইচ, তে, হরিদ্া 


৯৬৮ গৃহস্থ-জীবন। 


জ্রারহরিদ্রা, জামবীজ, বেণামূল, গ্োক্ুরীবীজ, বিড়ঙ্গ, জিরা, 
আকনাদীমূল, আমলা, দাড়িববীজ, সোহাগা, গুলঞ্চ, রক্ত- 
চন্দন, লোধ, অর্জুনছাল, রসাঞ্জন ছাগিছুপ্ধে মাড়িয়া ১০ রি 
প্রমাণ বটিকা। অনুপান ছাগল দুগ্ধ । 

শুন্ক বিস্বা পোড়াইয়া তিন ছটাক জলে ভিজাইয়া সেই জল 
প্রাতে পান। 

্বর্ণভস্ম, রৌপ্যতস্ম, সীমাভম্ম, সুক্ঞাতন্ম, লৌহ, অন্র, জতু, 
ব্মাক্ষী, বটি, পিপ্ললী, শুগী, মরিচ প্রত্যেকে সমান ভাগে 
কেশুত্যার রসে, ভীমরাক্ষের রসে ও সিদ্ধিপাতার রসে ক্রমে 
মাড়িয়া শুকাইবে। পরিমাণ ২ রতি, অনুমান মধু। 
। ধ্রজভন্ত্ে-কুকসিমার রসে ময়দা মাথিয়া তাহার রুটি দিন 
[গৎ খানা ভক্ষণ । 
তবকীসোণা, তুবকীরূপাঁ, প্রবালগুড়া, মুর্তপপ্ ড়া, 
মরকতগুড়া সমান তাগে লইয়া গোলাপজলে মর্দন করি! 
মটরের মত বটী করিবে। অনুপান গোলাপজল । গরম দ্রব্য 
_ মাংস, কটি ইত্যাদি পথ্য।. 

: পারা, গন্ধক, লৌহ, অন্ত প্রত্যেকে ১ তোলা, স্বণভম্ম। 
আনা, দ্বৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া মটরপ্রমাণ 
বটীকা করিবে। অন্ুপান পানের রস, মহুরির জল ইত্যাদি। 

চড়ইপারীর মাং ২স স্বৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ! পাতার মাংসের 
কোল সেবন। 

খোরমা (আটাবাদে ) ।* পোয়া স্বৃতে ভাজিগন তাহাতে 
মিছরির বুকনী দিয়া দিবসে তিনটা খোরমা তিনবাঁরে 
'খাওয়াইবে। 


মূত্র ও ধাতুগত রোগপ্রতিকার। ৬৯. 


গারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণভিস্ম।* 
তোলা স্ৃতকৃমারীর রসে মর্দন করিয়া কুঁচ প্রমাণ বটী। 
"্পানের রস, মধু, এবং মধু ও পিক্ললী চূর্ণ ইত্যাদি অনুপানের 
সহিত অবশ্থাবিশেষে সেবন করাইবে। 

মকরজ ১ তোলা, লৌহ, অন্তর প্রত্যেকে ॥« তোলা, 
সর্ভম্ম % আন|। দ্বৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ২ কুঁচপ্রমাণ 
বটী উপরোক্ত অনুপাঁনের সহিত সেবন । 

সালমার পালো ১ তোলা, অতস্তমূলের পালো ১ তোলা, 
গুলোর পালো ১ *তোলা, অনভ্তমূলের রসে মর্দন করিয়া 
বড় মটরের মত এক একটী বটা প্রস্তত করিবে। অন্থুগান মধু। 
দিবসে একবার সেবন বিধি। | | 

আঙুলা সিমূলের শিকড় বাঁতাসে শুকাইয়া তাহার 'উড়া ৪ 
তোলা মধুতে মর্দনানস্তর ১৬টি বটা করিয়া প্রতিদিন ১ বটী 
জলের সহিত ভক্ষণ । 

ধাতুদৌর্্ঘল্যে _কুচিলাফল, চিরাতা, অনন্তমূল, ভূমিকদম্ব, 
মিছরি প্রতোকে সমান ভাগ, জল ৮ গুণ, একত্র সিদ্ধ করিয়া 
যখন বী কাধিবার মত হুইবে তখ্চন বংশলোচন কিছু মিশাইর়! 
২ গ্রেথ পরিমাণ “বটী প্রস্তত করিয়া জলের সহিত ব্যবহার 
করাইবে। গরম দ্রব্য পথ্য । তাহাতে শরীর গরমবোধ হইলে 
॥* সের দুধ, মিছরি ২ তোলা একত্রে পান করিবে !, 

ফেরিয়েট ফ্যামোনিয়া সাইটাস ১ ভাম, লাইকার স্বীকৃনিয়া 
" ডাম্‌, ইন্ফিউজন কোয়াসিয়া 4 ৮ মাত্রা! দিসে 
তিন যাত্রা সেবন! 

জিন্াই সলফাি ১০ গ্রেণ, এক্‌টক- চি ৪৯ গ্রেঞ্ 


৭9 গৃহস্থ'জীবন |: 


ইন্রবারুমীর একৃষ্াক্ট ২০ গ্রেণ একত্র করিয়া ২টী বটী করিবে। 
অন্থপান জল। প্রতিদিন ২টা বটী তক্ষণ। 

আতাবীজ, ছোটজাতীষু বামন নারিকেলের শস্ত, ছোট 
এলাইচ, দারুচিনি, প্রত্যেকে ২ তোলা, চিনি অর্ধ পোয়া, ছুগ্ধ ॥০ 
সেরে পাক করিয়া ১ তোলা পরিমাণে গুলি পাকাইয়া জলের 
সহিত প্রতিদিন প্রাতে ভক্ষণ। 

অনভ্তমূল: যষ্টিমধুঃ কাঁকলী, ক্ষিরকাকলী, অশ্থগন্ধা, 
বেলেড়া, গুলঞ্চ, বংশলোচন, জল দেড় পোয়া, ছৃগ্ধ অধ পোয়া 
সিদ্ধ করিয়! অর্দ পোয়। থাকিতে নামাইয়া দিন একবার করিয়া 
খাইতে দিবে । 

রোহিতমতস্তের মস্তকের ভিতর হিঙ্থু।* আনা ও সৈন্ধব 
লবণ ।* তোলা প্রবেশ করাইয়া দ্বীতিমত রক্বনাস্তে গুঁতিদিন 
ভক্ষণ । 

সবপ্নুোযে- শয়নের পূর্বে ব্রোমাইড পোৌটাশ ১০ গ্রেণ 
জলের সহিত সেবন । 

শয়নের পূর্বে অগুঁকোষে ৪ গাড় জল ক্রমে ক্রমে ঢালিয়া 
তাহার পর শয়ন করিলে আর স্বপ্রবিকার হইবে না। 


শপ 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
গুহা ও উপস্থাদির রোগ প্রতিকার । 


অর্শরোগে_ মহিষের শৃঙ্গ ॥* তোলা আগপে দিয়া তাহার 
ধুম “রলিতে" দিবে। | 


গুহ্য ও উপস্থাদির রোগপ্রতিকার । ৭5 


হরিণের শৃঙ্গের ধুম রূপে বলিতে” দিবে। সিদ্ধি 
গোড়াইয়! তাহার ঘুম “বলিতে"*দিবে। 

মোরগফুলের বীজ ।* আনা ছানার জলে বাটিয়া বট 
করিবে। একটী বটা একবারে %৪ তোলা বুটকলায়ের জলে 
মর্দন করিয়। খাইবে। | 

মূলার রস ১. তোলা, সোরা ১ তোল 1 একত্র ভক্গপ। শত- 
খোতদ্বত ৪ তোলা, তাজা যবক্ষার।* আনা, ষ্টিমধু।” আনা, 
একত্র মিশ্রিত করিয়া “বলিতে” দিবে। ৃ 

স্বৃত ৪ তোলা, তেলাকুচাপাতার রদ ২ তোলা! একত্র পাক 
করিবে। তাহার পর নামাইয়া উতেতম্ম।” আনা ভাহাতে 
মিশ্রিত করিয়া বলিতে ৩।৪ বার প্রলেপ দিবে । 

মান, গল, তেউড়িমূল, দস্তীমূল, চিতামুল, মুখা, বিড়র্স, 
ত্রিফলা,ত্রিকটু, ভেলারআটা প্রত্যেকে ।* আনা। লৌহ আ* 
তোলা । অনুপান ৪ তোল! হূর্বার রস। পরিমাণ % আনা । 
পথ্য পলাুর ব্যঞ্জন ও তাহার রস প্রশস্ত । 

তুল ১ তোন্দা, তিল ১ তোলা, মিছরি ৯ তোলা, তালমূলী 
১ তোল! এরত্রে চর্ধণ করিয়া ভক্ষণ । 

হরিতকী ১ তোলা, চিনি ১ তোলা একবারে ভক্ষণ 1” 

বটের ঝুরি ১ তোলা, চিনি ১ তোলা! বাটিয়া তক্ষণ' 

শুশনিশাক, পেপে, ওল ও খোড় একত্রে ব্যঙ্জন 
করিয়া ভক্ষণ, তাহীতে লঙ্কার বাল ও সরিষা দেওয়া 
নিষেধ । 

বকুলবীজ ২ তোলা, হাতির কাত গুড়া ৩ তোলা আগে 
দিয়া তাহার ধূম “বলিতে” দিবে । 


নি গৃহস্থ-জীবন 1 


. লতাফটকিরির পাতা॥* তোলা, নবনী ॥* তোলা একত্র 
বাটিয়া “বলিতে” প্রলেপ দিবে'। 
“বলিতে” ৫1৭ দিন হাপরমালীর আটা লাগাইবে। ) 
চিতামূল /* আনা, কাচা হরিড্রা।* আনা 'বাটিয়া বলিতে 
প্রলেপ দিবে । 
মেউদিমূলের ছাল ১ ভোলা, শুদী ১ তোলা, জলে বু 
বলিতে ৩ দিন প্রলেপ দিবে । 
' কৃষ্ণতিলের ততডুল, কীচাহরিদ্রা, পচা কাঠালীকলা দধিতে 
বাটিয়া প্রলেপ । [ও 
. মকরধ্বজ, বংশলোচন, লৌহ, অত্র, বঙ্গ প্রত্যেকে অর্ধ 
তোলা, তেলা্ুচাপাতার রসে, ছানার জলে, ্বৃতকুমারীর রসে, 
লাক্ষার কাখে, ইক্ষুরসে, গোলাপজলে ক্রমশঃ মাড়িয়া শুকাইয়া 
ছুই কচপ্রমাণ ব্টা। অনুপান জল । 
তৃগন্দুরে _সিজআটা, আকন্দআটা, দারহরিদ্রা সমভাগে 
| বাটয়া'ৰ বাতি: করিবে ও তাহা! পোড়াইয়া তাহার ধূম লাগাইবে। 
ৃ তিল, হরিতকী, শোধ, নিম্বপত্র, হুরিজ্রা, দারহরিদ্রা, বচ 
 অমানভাগে একত্র করিয়া প্রলেপ। 
| ত্রিকটু, ত্রিকশাঁ, মুখা, বিড়, চিতামূল, শী, এলাইচ, 
পিপ্ললীমূল, হবুস, দেবদারু, ধন্া, কুড়, চঞ্জি, রাখালশশা, 
ষবক্ষার, হরিড্রা, বিটলবণ, শচল, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী প্রত্যেকে 
॥* তোলা, শোধিত গুগ.গুল ২৭ তোলা জলে মাড়িয়া ১ তোল। 
প্রমাণ বটী জলের সহিত তক্ষণ। 
: কাল বিড়ালের অস্থি ঘর্ষণ করিয়! তাহার প্রলেপ। 
উপদংশ--( গরমীর ব্যামোহে )--কুলের ডগি, আকন্দপত্র, 


৬... গুহ্য ও উপস্থাদির রোগ প্রতিকার । ৭৩" 


বাষুন হাটা, হিস্ুল প্রত্যেকে ॥* তোলা একত্র মর্দন করিয়া 
নেকড়ায় মাথাইয়! তাহার বার্তি করিয়া সেই বাতি পোড়াইয়া 
ভাহার ধুম দিবে । 

ত্রিফলার কাথে ও ভূঙ্গরাজের রসে ক্ষতস্থান ধৌত করিবে । 

ত্রিফলাভম্ম মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দ্বিবে। 

রাবলাপাতাচূর্ণ, দাড়িম্বফলচূর্ণ, মনুষ্যাস্টিচূর্ণ মধুর সহিত 
মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ। 

হোয়াইট প্রেশিপিটেট, অফ মার্করী ১ ডাম, মাখন. ১ 
আউন্দ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া! পির 
মত ঘায়ে বসাইয়া দিবে, আর তিন শ্ষন্টা অন্তর" সেই পটী 
বদলাইবে। 

অশ্বথের চোকালী চূর্ণ, পাথরেকয়লার গুড়া সমানভাগে 
মুখের লালা (থখু) দিয়া টিয়া নেকড়ায় মাখাইয়া বসাই়া 
দিবে ও ৬ ঘণ্টাস্তর এ পটি বদলাইবে। 

আটসাওড়ার শিকড়কে গুঁড়া করিয়া ক্রমাগত দিতে দিতে 
যখন ঘা লালবর্ণ হইয়া আসিবে, তখন বিশেষ উপকার বুঝিতে 
হইবে। তাহার পর ২৩ দিন দিনের মধ্যে ৪ বার খঁ চূর্ণ দিতে 
দিতে সম্পূর্ণ গকাইয়া যাইবে। এই ওঁষধ সকশলপ্রকার শ্বান্বে 
দেওয়া যাষ। 

হাতীসু'ড়া গাছের পাতা ও শিকড় জলে বিয়া প্রলেপ। 
প্রতিদ্দিন ২। ৩ বার দিতে হইবে। 

ক্যালোমেল ৩ রতি ছয় তাগ করিয়া ৬ দিবসে খাওয়াইবে 
খে সময়ে মুখ আসিবে সেই সময় নিয়লিখিভ উপায় ক্অবলম্বন 
করিতে হইৰে। জেলাপ ৫ রতি, ক্রিম টার্টার ৫ রতি, এই ছুই, 


৭8 গৃহস্থ-জীবন। 
ব্য একত্র চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। ইস্থাতে 
কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে এবহ সুখ ধরিয়া যাইবে। 
সাচিফরাসের তৈল ৫ ফোটা করিয়া দিবসের মধ্যে তিন 
বার খাওয়াইবে। 
সালসা! ৩ মাসা, জল ১ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া ॥* সের 
থাকিতে নামাইস্া প্রত্যহ ১ ছটাক করিয়া খাইতে দিবে। 
একশিরায়_তামাকের পাতা বাঁধিয়া রাখা, কদম্বপত্র কীধিয়া 
রার্ধা, এবং পানসে'কিয়! বাধিয়! রাখা! কর্তব্য 1” 
4আকুলা শিমুলের কাটার মুখ কাটিয়া, ছু'চদ্বারা বিধিয়! 
হবতাতে গ্রলাইয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে। 
+মুসব্বর জলে ফুটাইয়া আটা আটা হইলে ৭।৮ দিন তাহার 
লেপ দিতে হয়। ইহাতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। 
টিৎ ওপিয়াই একভাগ, সরিষার তৈল ছুইভাগ একত্র 
মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ২। ৩ বার মালিস করিতে দিবে । 


পপ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
ভুগুডরোগ প্রতিকার । 


দ্তরোগে-_ফটকিরি, চাধড়ি, পাপড়িখয়ের, কপূর সমান- 
ভাগে চূর্ণ করিয়া ভাহাতে মুখ ধুইবে। 

গরম জলে ফটকিরি দিয়া ক্ষণেক্ষণে, কুলি করিবে। নারি- 
ফেরার ছাই দি কত মাজিরে। 


৯৮... তৃগুরোগ প্রতিকাঁর। ৭ 


পুরাতন দেয়ালের মাটা, তঁতের খই, হপারিপোড়া সমান 
ভাগে একত্র করিয়া তাহাতে দাত মাজিবে। ৮ 
*  ধুনাচুর্ণ ২ তোলা, তিলতৈল ২ তোলা! একত্র করিয়া 
মঞ্জন। 

ত্বিফলাচুর্ণ মধুর সহিত মঞ্জন।+ 

কুড়, দারছরিদ্রা, লোধ, মূখা, বরাক্রাস্তা, আকনাদীমূল, 
লতাফটকিরি, হরিদ্রা সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া মাজন প্রস্তুত 
করিবে, এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাহাদ্বারা দাত মাজিবে। 

বকুলফল চর্র্ণণ। 

আধ, পিপুলের খু'ড়া, ঘ্বৃত সমানভাগে মুখে করিয়া 
রাখিবে। 

শচিনাফলের কয়লা, জা্সিহরিতকীর কয়লা, তুঁতের খই: 
সমানভাগে একত্র করিয়া দক্তে ঘর্ষণ । 

ফটকিরি ॥* ,তোলা, চাখড়ি ॥* তোলা, তান্ধুলচুর্ণ ॥ 
তোলা, তুঁতেভম্ম ১ তোলা, লবঙ্গ ৮ টা, লবণ ॥০ তোলা, 
উনানের পোড়া মাটী ॥* তোলা, কপূর 1০ আনা, কয়লাচর্ণ 
1০ আনা, মরিচ ৪ টা একত্র চূর্ণ করিয়া দিবসে তিনবার দত্ত 
দিয়া ঘর্ষণ.করিবে । 

মুখরোগে_্বত।* পোয়া, তেশির! মনসার শস্য |” পোয়া 
একত্রে ঘুঁটের পোড়ে পিতল বাটীতে চাপাইয়া পাক করিতে 
করিতে জলিয়া উঠিলে ফটকিরির গুড়া ২ তোলা, তুঁতে ॥০ 
তোলা তাহাতে দিলে জলিয়া উঠা থামিবে। পরে আবার 
জলিয়া উঠিলে নামাইবে। এই দ্বুত 5 
খায়ে দিবে। 


৭৬ গৃহস্থ'জীবন | 


জিহ্বার স্বার়ে--বুড়ি গুয়াপানের পাতা ও ক্ষদির একত্রে 
গিলে দুইবার চিবাইবে। 
এগ্ররম স্থত মরিচের গু'ড়ায় মাখাইয়া ২৩ বার লাগাইবে। , 
জাতিফুলের পাতা স্বুতে ভাজিয়া জিহ্বাতে দিবে । 
কর্ণরোগে-_আলকুশী পাতা ছেঁচিয়া পোড়াইবে এবং তাহার 
রস ১ ফোটা কর্ণে দিবে। 
কাচা নারিকেলমুচি পোড়াইয়া! তাহার রস রূপে দিবে। 
* কর্ণ কট্কট্‌ করিলে-_কয়েতবেলের পাতার রস গরম করিয়া 
২ ফোটা কাণের ভিতর দিবে। 
টাবালেবুর রস, আদার রস, আকন্দপত্রতশ্ম, কিয্বাপত্রে 
রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কর্ণের ভিতর দিবে। 
_. হুরহুরার রস ৩ ফোটা কর্ণে দিবে। 
শীতলষঠীর পাতা আগুণে সেকিয়া তাহার রণ ৩। ৪ 
ফোটা কাণের ভিতর দিবে। 
কাণে দুর্ণন্ধ হঈটলে__কর্ণের মধ্যে গুগ্গুল পৌঁড়াইয়। তাহার 
ধপ দিবে। 
সরিষার তৈল ১ সের, শন্থুকমাংস ।* পোয়, ৪ সের জলে 
সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া তাহা ফোঁটা ফৌট 
করিয়। কাণে দিবে। 
কাণে তালা লাগিলে_শুঠীচুর্ণ ১ তোলা, পুরাতন গুড় 
১ তোল! একত্রে নেকড়ার ভিতর রাখিয়া পুনঃপুনঃ নস্যের 
্তায় তাহার দ্রাণগ্রহণ। | 





ন্‌ তৃগুরোগ প্রতিকার । থণ 


হিস্কুল, হরিভাল, জায়ফল প্রত্যেকে ॥* তোলা, মম 
তোলা, স্বৃত। তোলা একত্র মাঁড়িযা বন্ধে মাখাইয়া অর্দাহস্ত 
গরিমাণ আকন্দভালে জড়াইয়1 তাহার ধূম নাসিকার় দিবে । 

গুগ্গুল ও মম একত্র করিয়! তাহার ধূম নাসিকায় দিবে । 

জয়ন্তী পত্রের রস, সৈদ্ধব, তিজতৈল সমানভাগে লইয়া 
স্বাহার নস্য গ্রহণ । 

চক্ষুরোগে__ প্রথমতঃ আমলকীর রসে চক্ষু ধৌত করিবে। 

হরিতকী স্বতে ভাজিয়া তাহার পর জলে বাটীয়া নেত্রপ্রাস্তে 
প্রলেপ ৷ গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শী, চৌচখড়িকা, বচ প্রত্যেকে 
মমানভাগ জলে বাটীয়া তাহার নস্য। 

বাসকমূল, নিমছাল, পটলগত্র, কট্‌্কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন 
কটআঅছাল, ইলযব, দারহরিদ্রা, চিতামূল, শুটী, চিরাতা, 
ত্রিফলা,*যব আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে 
েবন। 

হরিতকী, বচ, কুড়, পিপ্ললী, মরিচ, বহেড়াআটার শস্য, 
নাভিশঙ্ঘ, মনছাল প্রত্যেকে সমভাগে ছাগলছুধে মাড়িয়া 
বাতি পাকাইয়া সেই বাতি মধুতে ঘসিয়া পক্ষীর পালকদারা 
চক্ষে লাগাইবে। 

শিরোরোগে_মর্তমান কলাগাছের শিকড়, _শ্বেতচন্দন, 
পুরাতন স্বৃত একত্রে বাটীয়া মস্তকে প্রলেপ । 

নাকশিকনি গাছকে গু ড়া করিয়া তাহার নস্যগ্রহণ। 

কাগংজিলেবু গোবরের ঠ,লির'ভিতর করিয়া তাহাকে পোড়া- 
ইয়! তাহার রস ১ তোলা, পুরাতন স্থৃত ১ তোলা! একত্র সৃপ্ধ্যপন্ক 
করিয়া মাথায় মর্দন । 


৮৭৮ গৃহস্থ-জীবন। 


'আকনদআটা ১ তোলাতে ঘুঁটেরছাই মাড়িয়া রৌছে শুকা- 
ইয়া! তাহার নস্য দিনে ৩।৪ বার গ্রহণ। 

মনসা আটার এরূপে নস্য করিয়া ৩। ৪ বার লইবে। 

পানের বৌটা ১ তোল। গরম স্থৃতে বাটীয়া তাহার প্রলেপ। 

গব্যস্বতকে শতবার জলে ধৌত করিয়া মন্তকে মর্দন। 

কপূর, রক্তচন্দন, কৃষণজিরা, দারুচিনি প্রত্যেকে ॥* তোলা 
ছাগলছুধে বাটায়া তাহার প্রলেপ? 

. ঘলঘসীপত্র পোড়াইয়া তাহার রস ১ তোলা, কর্পর ।*আনা 

একত্রে মস্তকে প্রলেগ। | 

পারা, গন্ধক, লৌহ, অন্র, সর্ণমাক্ষী, মোহাগার খই, শীলা- 
জু ত্রিফলা, যবক্ষার, সাচিকাক্ষার, ত্রিকটু, যষ্টিমধু, প্রত্যেকে 
এক তোলা, আর বামুনহাটী, কীটানটে, হরহরে, পুনর্ণবা, কাল, 
মেঘ, গাস্তারী, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, সোদালু, 'ীমরাজ 
কেশুত্যা, পালিধা, আজ্ঞান্ত, সোমরাজ, চিতা, আদা এই জক' 
লের ১। ১ তোলা রসে মাড়িয়া ও ওকাইয়া ৪ কুঁচ পরিমা, 
বটি প্রস্তত করিবে । অনুপান আদার রস। 

উপরোক্ত সমস্ত ওষধ সেবনের অগ্রে এরগুতৈল ক্রবনে 
জোলাপ লওয়া উচিত। 

মরফিয়া॥* গ্রেণ, ক্লোরিক ইথার ১ ভূবাম, শীতল জল খ 
আউন্ল। ৩ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর স্বন। 


(পাপা 


অফটম পরিচ্ছেদ । 


বায়ুরোগ প্রতিকার । 


ম্চ্ছ 1রোগে_তেলাকু'চা- পাতার রস ১ তোলা, মরিচচুর্ণ 
।* আনা একত্রে নন্ত গ্রহণ । 

ওষী, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড়, গেঁঠেল! প্রত্যেকে ১ তোলা 
একত্র করিয়া অর্ধতোলা ওঁষধ পিপ্ললীর কাথ ২ তোলার সহিত 
তক্ষণ। ্ 

স্বৃত অর্ধসের, অর্দতোল! হরিজ্রা বাটিয়া মুচ্ছ্যাইবে এবং 
যষ্টিমধুর গুঁড়া ৮ তোলার সহিত একবারে ভক্ষণ। 

শত বদরের পুরাতন তেঁতুল অর্ধতোলা, এক পোয়া জলে 
ভিজা গান ইরানি) জল রচিলির সহিত 
থাইবে। 

কুমিরেপোকার খবর গু'ড়াইয়া তাহ! 1, তোলা, গোলমরি- 
চের গুঁড়া ॥* তোলা একত্রে মিসাইস্বা নস্ত প্রদান । 

স্বত ৪ সের, মুচ্ছ্বনা, হরিদ্রা, টাবালেবুর রস, ত্রিফল! 
বাটা। কাথ-গামার ছালবাদে, দশমূলের ৯ খান, রাঙ্গা, 
এরগুমূল, তেউড়ি, বেলেড়া, মুর্রবামূল, শতমূলী, , প্রত্যেকে 
১৬ তোলা (২ পল) ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে 
নামাইয়া প্র কাথ। কন্ধ-_রাখালশশা, ত্রিফলা, রেণু, দেব- 
দার, এলবালুকা, শালপাণি, পান শিউলির ছোক্চড়া, হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা, অনস্তমূল, স্বামালতা, প্রিয়, শুঁদিমূল, এলাইচ, 
মঞ্জিষ্ঠা, দত্তীল, দাড়িস্বখোসা, নাগেশ্বর, তাঁলিশপত্র, বৃহ্তী, 
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মালতীপুষ্প, চাকুল্যা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ট প্রত্যেকে 
২ তোলা। অন্থপান গরষ ছু) পরিমান ১ তোলা । 
ভ্বমরোগে_ বড়মেথী ২ তোলা, ছাগিছুপ্ধী ২ তোল একত্র 
বাটিয়া মন্তকে প্রলেপ। 
বাঁশের জল ৩ তোলা, মকররবজ ২ রতি মাড়িয়া একবারে 
ভক্ষণ। 
4 বাদামের তৈল মস্তকে মর্দন | 
+ঘন্ঞডুদ্ুর কৃচাইয়া জলে ভিজাইবে ; সেই জল আধপোয়া 
মিছত্ি॥০ তৌলার সহিত সেবন করিতে দিবে । 
মদাত্য়ণ রাগে পিগুখজুর, দ্রাক্ষা, মহাঁদা, আমন্রলশাক 
দাড়িস্ব, পরব ফল, আমলকী, খইচু সমান ভাগে ২ তোলা, 
পরিমাণ একবারে ভক্ষণ ! 
চঞ্ডি, সচল, হিচ্গু, শুষ্ঠী, যমানী, সমান ভাগে ্ করিয়া 
মদের সহিত মেবন। 
 ত্রিকটু, হিন্গু, সৈম্ধব, বচ, কটুকী, শিরীশবীজ, রথ সরিষা 
গোম্ত্রে পিশিয়া বাতি করিয়া তাহার ধৃপদান। 
পুরাণ কুমড়ার জল ৪ তোলা কুড়চুর্ণ ২ মাসার সহিত ভক্ষণ। 
বেলেড়া ২ তোলা) জল ১৬ তোলায় সিদ্ধ করিয়া ৪ তোলা 
থাকিতে নামাইয়া কুড়চুর্ণ সহিত তক্ষণ। 
পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, মধু, গৌরচনা, সমভাগে একত্র করিয়া 
অঞ্জন দান; নিন্বপত্র, বচ, হিঙ্ু, সর্পের খোলস, শ্বেত সর্ষপ, 
সমভাগে ধূপ কার্ধ্য করিবে । 
তিলতৈল 1 পোদ, গেড়ালেবুর রস ।* গোয়া হুরধ্যগক 
করিয়া মর্দন। . 


বারুরোগ প্রতিকার। ৮১ 


লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, মকরধ্বজ, প্রত্যেকে 1০ আনা, আমলকী- 
গাতার রসে সাত দিন মাড়িয়। & কু'ঁচের মত বটা করিবে। 
মিছরীর জলের সহিত ১ টী করিয়া বটী প্রতি দিন প্রাতে 
সেবন বিধি। | 

অপম্মাররোগে-_রসাঞ্জন, পায়রার বিষ্ঠা, সমানভাগে ঘ্বতের 
সহিত মঞ্জন। | 

বচচূর্ণ ১ তোলা মধুর সহিত অবলেহ করিয়া কিছু রি 
ভক্ষণ। 

বিরমির রস ২ তোলা, মধু ॥০ তোলা একবারে ভক্ষণ । 

ঘ্বত ১ সেরে, হরিদ্রা ৪ তোলা, গোময় রস ১ সের, অন্ন দধি 
১ সের, দুদ্ধ ১ সের পাঁক করিয়া ১ সের থাকিতে নামাইয়া দ্ুত 
২ তোলা! ও গরম ছুপ্ধ %০ পোয়ার সহিত ভক্ষণ । | 

পুরাষ্তন ঘ্বৃত ১ সের, বিরমির রস ৪ সের, কঙ্ীর্থ বচ, কুড়, 
বেলেড়া প্রত্যেকে ১১ তোল11%০ আনা 

ত্রিকট, ত্রিফলা, মুখা, চিতামূল, বিড়, গুলপ্চ, বংশলোচন, 
অশ্বগন্ধা, অনন্তনূল, কাকলী, ক্ষিরকাকলী, গাঁণি, মাসানি 
জীবস্তি, ষষ্টিমধু, প্রত্যেকে '* আনা, লৌহ ৪ তোলা একত্রে 
জলে মাড়িয়া ছুই কুঁচ প্রমাণ বটী। অনুপান জল । 

বাতবযাধিতে_গাভিছ্ধ ৪ সের, জল ৪ সের, রম্থুন ১ 
পোয়া ছে'চিয়া সকলকে একত্র সিদ্ধ করিবে; ছ'কিয়া ২ সের 
থাকিতে দধি বসাইয়া মন্থন করিয়া! স্বৃত প্রস্তত করিবে। সেই 
ঘ্বুত মাখাইবে। 

শুয়ারগুজা ১ পোয়া, কৃষ্ণতিল ১ পোয়া; ভেরেগাবীজ ১ 
পোয়া ছে'চিয়া ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার শ্বেদ। 
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_. বেলেড়া ২ তোলা, জল ॥০ আধ সের সিদ্ধ করিয়া আধাগোয় 
থাকিতে সৈম্ধব ॥ তোলার স/হত ভক্ষণ । 

শ্বেতবেলেড়া ২ তোলা, দুগ্ধ ৯ পোয়া, জল ॥০আধসের একট 
সিদ্ধ করিয়া এক পোয়! থাকিতে নামাইয়া একবারে ভক্ষণ । 

মাগকলাই, বেলেড়া, আলকৃশী, গন্ধতৃণ, রান্না, অশ্বগন্ধা 
এরগুমূল. প্রত্যেকে ২৩ রতি, জল আধসেরে সিদ্ধ করিয়া আধ 
পোয়া থাকিতে নামাইযা হিন্গু ৫ রতি, সৈন্ধব ৫ রতি জগিলাইয় 
২বারে মেবন। 

সেফালিকা পত্র ২ তোলা, জল আধজেরে সিদ্ধ করিয় 
অর্ধ গোয়া থাকিতে নামাইবে ; দশমূলের রাখ ৮ তোল! তাহা? 
সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ ছটাক পরিমাণে সেবন । 

পুরাতন দ্বুত রোগীকে মাখাইয়া তালপাতার আগুণ জ্বালিযা 
তাহার স্বেদ। | 

পুরাতন স্থৃত অর্ধ তোলা অর্ধ পোয়া গরম ছৃপ্ষে মিশাইয়া 
তাহা পান। 

মকরধ্বজ ১ তোলা, স্বর্ণভম্ম ॥* তোলা, যুক্তীভম্ম ॥০ তোলা 
বঙ্গ, লৌহ, অত্র প্রত্যেকে ॥* তোলা, দ্বৃতকুমারীর রসে সাত 
বার মাড়িবে ও শুকাইবে। ছুই কচ প্রমাণ বটা। অন্ুপান মধু 


নবম পরিচ্ছেদ। 
সার্বজিকরোগ প্রতিকার । 
ও বাতরকরোগ্রে-_গমচূরশ ২ তোলা, ছাগ্ঠিহুপ্ধ ২ তোলা, একত্র 
প্রলেগ।। 


সার্ববঙ্গিকরোগ প্রতিকার । ৮৩. 


এরগুবীজ ২ তোলা, ছৃপ্ধ ২ তোলা, একত্রে প্রলেপ এবং, 
শতধোৌত দ্ব মর্দন। 
* সার্ধপতৈল ১ সের, মৃচ্ছনা মঞ্রিষ্টা ৪ তোল, হরিভ্রা 
১ তোলা, কন্ক-_চাউলের ক্ষার, চিরাতা, কুচিলা, হালিম, হাঁকুচ- 
বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা ৷ শেষ ১ সের ধাকিতে নাঙ্গাইবে। 

ভেলাবুটি ১ সের, চারিষের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের 
থাকিতে নামাইয়া গরম ধাকিতে থাকিতে চিনি 'অর্ধপোয়া, স্থত 
একপোয়া, ছুপ্ধ ১ সের লেহবৎ পাক করিবে, এবং ১ ভোল! 
পরিমাণে খাইবে। 

চালমুগরার তৈল মর্দন । চাউল মুগরা ২ টার শস্য এতিদিন 
ভক্ষণ । | 

তিলপুষ্প, সৈম্ধব প্রত্যেকে ৮ তোলা, সার্ষপ-তৈল ॥* সের, 
গোম্ত্র ॥* সের, রৌদ্ডে পক্ষ করিয়া গ্াত্রে ম্দন। 

নিশ্ষপত্র, নিমের মূল, নিমের ছাল, নিমফুল, নিষফল, 
প্রত্যেকে ৩২ রতি; অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া 
থাকিতে নামাইয়া একবারে পান করিবে । 

সফেদসন্বল ১ মাসা, গোলমরিচের চুর্ণ ৪ মাসা, সাবান 
৯ মাসা, এই করেক জ্রব্যেকে একত্র চূর্ণ করিয়া সমভাগে 
যোলটা বটীকা করিবে এবং প্রত্যহ সন্ধটার সময় একটীর হিসাবে 
ষোল দিবস পর্য্যন্ত খাওয়াইবে। 

মেধুরোগ- মধু ৪ তোলা, জল ৪ তোলা, একত্রে ভক্ষণ .. 

বিড়ন্, শু, যবক্ষার, প্রত্যেকে ১ তোলা, তোর 
জলের সহিত সর্দন করিয়া চারিটা কুঁচের পরিমাণ বট িরিযে) 
অন্থপান অধু। 
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,  ষব, আমলা চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, মধু ১ তোলা একত্র 
করিয়া একবারে ভক্ষণ। 
নাগেশ্বর, বেণাম্ল, শিরীষছাল, লোধ সমানভাগে গাত্রে 
মর্দন । ও 
আমবাতরোগে-_রাঙ্গা, গুলধচ, দেবদাকু, সোদানুআটা, 
গ্নোক্ষুরী, এরগুমুল, পুনর্ণবা প্রত্যেকে ২৩ রতি, ॥* সের জলে 
সিদ্ধ করিয়া আধ পোদ্পা থাকিতে নামাইরা ২ বারে সেবন। 

' জাদার রস ২ তোলা, কপূর ১ তোলা একত্রে মর্দন । পারা, 
গন্ধক, তীবা, উতর খই, সোহাগার খই, সৈন্ধব, প্রত্যেকে 
১ তোলা, ব্রিফলা তিনে ৩।০ তোলা, চিতার মূল ৩!" তোলা 

(ম্বতে মর্দন করিয়া ২ মাসা প্রমাণ বটা করিবে। অন্ুপান ত্রিফ- 
লার ক্কাথ ৪ তোলা । 
সর্ধপতৈল 1০ পোয়া, গন্ধবিরজা, ৪ তোলা, কর্পুর” তোলা, 
পাক করিয়। গাত্রে মর্দন করিবে। 
এরগুতৈল।* পোয়া, সাবান ১ তোলা, আফিম ॥* তোলা 
হুর্য্যপদ্ধ করিয়া মর্দন । 
সর্ধপতৈল।০ পোয়া, তেকাটাশীরের আটা ।* পোয়া পাক 
করিয়া মর্দন বরিবে। 
শোথরোগে--তেউড়িমুল, ত্রিফলা, গুলঞ্চ একত্রে ২তোলা 
জল ॥* সেরে সিদ্ধ করিয়া %* পোয়া থাকিতে নামাইয়া ২ 
বারে সেবন। 
পুনপবা, পুরাণ মৃলা, আদা তিনে ২ তোলা, আধসের জলে 
সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া! সোরাঁ ॥* তোলার 
সহিত একবারে তক্ষণ। 


সার্ববাঙ্গিক রোগ প্রতিকার । ৮৫ 


সিদ্ধিচূর্ণ, মুখাচুর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা কেশুত্যার রসে 
মর্দন করিবে । গঁষধ, পরিমাণ ২ রুতি করিয়া, একটা বটা প্রত্যহ 
মেবন। অনুপান ঘোল ৪ তোলা । 

তালমোচ ক্ষার, যবক্ষার প্রত্যেকে ৪ তোল একত্র মর্দন 
করিয়া ॥* তোলা ওঁষধ আধপোয়া ছুধের সহিত ভক্ষণ। ভাল ন! 
হওয়া পর্য্যস্ত লবণজল এই রোগে নিষেধ। 

ফেরি ১* ফোটা, নাইটি,ক ফ্্যাসিড ১ সবটা, জল 
১ আউন্ন একমাত্রা ৷ দিন ২ বার । কুলখ কলাই, শুষ্ী প্রত্যেকে 
১ তোলা আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া খাকিতে 
নামাইয়া ২ বারে সেবন। 

চেঁচখড়িকা, অগুরুচন্দন, প্রত্যেকে ১ তোলা, এ ছুই 
দ্রব্যের কাথে বাটিয়া শোথে প্রলেপ। 

ুষ্টপক্লেগে__মনছাল, হরিতাল, রিচ, জরিষার তৈল, 
আকন্দআটা সমভাগে ক্ষত স্থানে প্রলেপ । 

অমৃত, বরুণছাল, হরিড্রা, চিতামুল, ভেলা, মরিচ, ছূর্ব্বা 
আকন্দআটা, সিজআটা সমানভাগে লেপ। | 

কচফলদূর্ণ, চিতামুলচূর্ণ একত্রে জলে বাটিয়া প্রলেপ । 

মনছাল, অপাঙ্গক্ষার একত্র জলে বাটিয়! প্রলেপ 

শৌধিত পারা, গন্ধক, লৌহ:তাবা, ভেলার আটা, গুগ গুল 
প্রত্যেকে ২ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেকে ১* তোলা ॥* আনা, 
টারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ দের থাকিবে এবং স্থৃত1* সের 
পাক, সিদ্ধ হইলে হরিতকী, বহেড়া ১/* আনা, আমলা ৩ তোলা 
একত্র করিয়া ।* আন পরিমাণে ছুধের সহিত সেবন “আর 
করিয়া আধতোলা পর্য্যত্ত ক্রমশঃ বাড়িৰে। ১ 


৮৬৮ গিহন্থ-জীবন | | 

সত ২ সের, মুচ্ছ না-_হরিদ্রা, কন্ধ-নিমন্থাল, অমৃত, বাসক. 
ছাল, পটোলপত্র, কণ্টকারী প্রত্যেকে ২ তোলা, জল ১৬ সের 
সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইবে। পরে আকনাদি, বিড়, 
দেবদারুছাল, পিপ্ললী, যবক্ষার, সাচিকাক্ষার, শুষঠী, হরিদ্র, মনথরী 
শোলফা, চঞ্জি, কুড়লতা, ফটকিরি, ইন্জ্রযব, জিরা, চিতামূল 
কটুকী, ভেলা, বচ, পিপ্ললীমূল, মঞ্জি্টা, আতইচ বন্যমানী, 
প্রিফল। প্রত্যেকে ॥* তোলা, গুগুল ১৯ তোলা; পাঁক ষখা- 
বিধি। পরিমাণ ॥* তোলা, অনুপান দুগ্ধী। 
- পাতুরোগে পুরাতন মন্দিরের খোয়া, কীশের ঘ্বণ, লবঙ্গ, 

+ এলাইচ, দাুচিনি প্রত্ট্যেকে সমতাগ গরম দুধের সহিত সেবন। 

:৮আটসাওড়া পাতার রস ১ তোলা, মিছরি।* আনা একড্ে 
পান করিবে। 

পুরাণ শামুক, শু তীচর্ণ। খ্তগ্কাপুণ্যার রস, ইংচুরপত্রের 
রস একত্রে মাড়িয়া। কুলআটির মৃত বটা করিবে। এ বটি 
ছুদ্ধের সহিত ভক্ষণ। 

মণ্ডর২ তোলা সাতবার গোমৃত্রে, মাড়িয়া শুকাইরা |* 
তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন। 

মণ্ডর ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা, মধূ ৮ তোলা ব্রিকটু, 
ত্রিফলা, মুখা, চিতাম,ল, বিড়ঙ্গ, লৌহ প্রত্যেকে ১তোলা লৌহ- 
গাত্রে মাড়িয়া শিশিরে রাখিবে ; পরে বড় মটরের মত বটা 
করিয়া আহারের সময় প্রথম গ্রাসে, মধ্যম গ্রাসে ও শেষ 
গ্রাসে ৩ টী করিয়া বটী ২ সপ্তাহ সেবন করিবে। 

পুনর্ণবামূল, তেউড়িম,ল, ভ্রিকট্‌, বিড়, দেবদাকু, চিতা" 
মূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দৃ্তীমূল, চট্রি ইন্ত্রষব, 


সাঁব্ীঙ্গিক রোগ প্রতিকার । ৮৭ 


কট্‌্বী, পিপুলমূল, মুখা, প্রত্যেকে ২ তোলা, মণ্ডর ৮০ তোলা, 
গোত্র ১* সের, পাক বথারীতিশ পরিমাণ ॥০ তোলা। অন্ু- 
গ্লান গরম দুদ্ধী। 

ত্রিকটু, ব্রিফলা, মুখা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, 
লৌহ ৯ তোলা, মাসা প্রমাণ বটী-অন্ুপান জল । 

বসম্তরোগ্গে_মরিচ; রু্রাক্ষ প্রত্যেকে?” তোলা, জল | 
পৌয়াতে সিদ্ধ করিয়া শেষে ৪ তোল থাকিতে নামাইয়াঁ 
একবারে ভক্ষণ। 

কার্চনছাল ২ তোলা, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া %* আধ- 
গোয়া! থাকিতে নামাইয়া ভাহাতে ৪ মাসা রাহী দিয়া 
২বারে সেবন করিবে ।, 

(পাঁকিবার সময়) লুনার কষ্টিকের জল পালকের দ্বারা 
চারি কিগ্বা পাচ বার দিবসের মধ্যে ফোস্কার উপর. লাগাইবে। 
ষে পর্ধযস্ত না খোলস উঠে সে গর্য্যস্ত এইরূপ করিলে ভাল 
হুইৰার পরে উহার চিহ্ন বড় অধিক থাকিবে না। 

ঝুনা (পাকা) নারিকেলের জলও এ উদ্দেশ্টে ব্যবহার 
হইয়া থাকে। 

খইস পাঁচড়া, চুলকনি ইত্যাদি বানা 
ধূনা, মম সমান ভাগে গরম করিয়া ঠাপা হইলে তাহাতে গন্ধ- 
কের শুঁড়া সমান ভাগে মাড়িয়া লাগাইবে। ৭ 

সরিষার তৈল গরম করিয়া তাহাতে মুদ্রাশঙখ পাক করিয়া 
সেই তৈল দিবে। 

সরিষার তৈল গরম করিয়া ফুটিয়! উঠিলে গা দি 
শাক করিয়। সেই তৈল দিবে। 


৮৮ গৃহস্থ-জীবন । 


: সরিষার তৈল, ০৮৪ উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রয়োগ 
'করিবে। 

আমলাসা, নসর হোয়াইট 
প্রেসিপিটেট অফ মার্করী ১ ভীম! অর্ধ তোজা নারিকেল তৈলে 
মর্দন করিয়া দিলে তিনদিনে ভাল হইবে; কিন্তু এই রোগের 
সকল ওঁষধ ব্যবহার করিবার পূর্বের উত্তমরূপে ক্ষতস্থানে 
সাবান দিয়া ধুইতে হইবে। 

কাটাঘায়েগম্ধক গু'ড়া করিয়া ঘায়ের ভিতর দিয়া বাঁধিয়া 
রাখিলে কাটাস্থান জুড়িয়া যাইবে । 

* খ্রঁটুগাছের ডগি ৰাটায়! নেকড়াম দিয়া বাঁধিয়া দিলে ২। ৬ 

দিনে আরাম হইবে । 
' কাল কচুর আটা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে যোড়া লাগিয়া যায়। 
গোড়া ত্বায়ে-চুণ ও সরিষার তৈল মর্দন করি] দ্বিবে। 
নারিকেল তৈল ও চুশের জল আমীন ভাগে মর্দন করিয়া প্রলেগ- 
ব্যবহার। 

পুঁইশাকের রস. মাধাইয়া দিবে। পুড়িবামাত্র সেই, স্থানে 
মুখের লালা মাধাইয়া দিবে। 
-/ শুষ্ক কলিচুণ ১ ছটাক ১ সের গরম জলে মিশাইলে কুটিতে 
থাকিবে, জলটা স্থির হইলে পাত্রাত্তরে ঢালিয়া লইয়া যত জল 
ভত গর্জনটতৈল, মিশ্রিত করিয়া! পালকের দ্বারা দিন &। ৫ ৰার 
লাগাইবে। ইহাতে ক্কা। না শুকাইলে সাবান কিন্বা গরম হলে 
ঘা ধুইয়া ময়দার গুড়া তাহার উপর ছড়াইয়! দিলে নিচ 
ভ্বারাম হইবে। 

ক্র (দাউদ) _রোগে-_দাছমারীর পাতা নু দিবে। 


স্থানিক রেশগপ্রতিকাঁর। ৮৯ 


ধর্জনতৈল ১ ছটাক, গন্ধকচূর্ণ ১ ছটা মিশ্রিত করিয়া পরযহ | 
২।শ বার লাগাইবে। 5 
, পেঁপে ফলের আটা দাউদের উপর মালিশ করিবে। 


পেশি 


দশম পরিচ্ছেদ । 


স্থানিক রোগপ্রতিকার। 


বাতরোগে-কর্পর ১ আউন্স, তৈল ৮ আউন্স, মিশ্রিত" 
করিয়া মর্দন । 

রেড়ীরতৈল, তারপিন, সফেদা, ব্রাপ্ডি, গব্য-স্থৃত সমান* 
তাঁগে রেঈদ্পক করিয়া মর্দন । | 

কাটা গুড়কামড়ি গাছের শিকড় হু'কার জলে বাটি গরম 
করিয়া ৭ দিন ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই বেদনা নষ্ট হইবে। 

মধিণা, ভেরাগ্ডার বীজ, সজিনার ছাল, যবক্ষার, গোক্ষুরী- 
বীজ গোমুত্রে মর্দন করিয়া! অগ্নিতে পাক করিয়া! প্রলেপ দিলে 
কন্কনানি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইবে। ছুই একবার ব্যবহারে উপ- 
কার না দর্শিলে হতাশ হইবে না । 

গজপিপৃলের ছাল, গুগ্গুল, শুটঠী, ভেরেগার ছাল জলে 
ধাটিয়া গরম করিয়া মর্দন করিবে। 

গলগণ্ডরোগে-সরিষা, সজিনাবীজ, মধিণাঁ, যৰ, মুলাবীজ 
প্রত্যেকে সমভাগ) ঘোলে মাড়িযা! লেপ। 
- পানা ভম্ম কটুতৈলে পেশুন করিয়া তাহার প্রলেপ। 


বৃ 


৯০ গৃহন্থ-জীবন। 


' পুরাতন কুম্মাণ্ডের জল ১ তোলা, বিট ও সৈদ্ধব লবণ 
উভয়ে ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া। নস্য গ্রহণ। 

কটুতৈল ৪ সের, মুচ্ছণনা__হরিজ্রা ৪ তোলা, ভিতনাউয়ে 
রস ১৬ সের। কন্ধ,_বিড়ন্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রান্মা, চিতা- 
মুল, ত্রিকট্‌, দেবদাকু প্রত্যেকে ৮ তোলা'। পাকান্তে ষথা- 
বিধি গন্ধ দ্রব্য। 

4 শ্্ীপদ্ বা গোদ-_-ধুতুরামূল, এরগুমুল, সজিনাছাল, সরিষা 
প্রত্যেকে সমানভাগ জলে বাটিয়া প্রলেপ। 

হরিদ্রাচূর্ণ, পুরাতন গুড় প্রত্যেকে ৪ তোলা একত্র করিয় 
১ ভোল। গুড় ২ তোলা গোমুত্রের সহিত ভক্ষণ। 

পিপ্ললী ২ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা, দত্তীমূল ৮ তোলা। 

গোটা হরিতকী ২* টা চূর্ণ, পুরাতন খুড়।* গোয়া, এক 
করিয়া তাহার আধতোলা পরিমাণ ভক্ষণ, অনুগান মধু)। 

'স্কৃত ৪ মের, দশমূল প্রত্যেকে ১২৮* তোলা, জল ১৬ সের 
শেষ ৪ সের, কাজি ৪ সের, দধি ৪ সের । কক্ক-ইংচুর, দেবদার 
তিকটু, গ্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামুল, চঞ্ঞি, পিপ্পলীমূজ 
ওগ্গুল, হবুষ, বচ, যবক্ষার, আকনাদিমূল, শুঠী, এলাইচ 

1জতাড়ক, প্রত্যেকে ২ তোলা, পাক যথা বিধি। 
ব্রণশোধে-এুস্ত.রমূর্ণ পেশন করিয়া লেপ প্রদান । 
ধুভৃরা মূল ও সৈষ্ধৰ একত্র পেষণ করিয়া ভাহা: 
প্রলেপ। উচ্ছেপাতা বাটি! তাহার প্রলেগ, সাঞ্চিড়া রঃ 
প্রলেপ। কুড়ুলা এবং কোদালেপত্র একত্র বাটিয়া প্রলেপ । 


 আপাঙ্মমূল বাটিয়া ভাহার .সেদ। করঞজাপত্র, নিম্ব গর 


স্থ'নিক রোগপ্রতিকাঁর ৷ ৯5 


ইংচুর পত্রের রসে লেপ । নিম্বপত্র, ব্রিফ লা, হিচ্ু, ঘ্বত, সৈম্বৰ, 
সরিষা, সমভাগে ধৃপ প্রদান। * | 

নাভিব্রণ রোগে_মধু, সৈন্ধৰ সমভাগে অর্ধতোলা ভক্ষণ। 

শোধিত গুগ.গুল ১২, তোলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেকে 
২ তোলা স্বতে মর্দন করিয়া।* আনা ওঁষধ ৫ তোলা গরম 
হঞ্ধের সহিত ভক্ষণ। 
সহিত ভক্ষণ দশমূলের কাথ গুগ গুল ৪ মাসার সহিত তক্ষণ। 
পারা, ত্রিফলা, চঞ্ঞি, ত্রিকট্‌, পিপ্ললীমূল প্রত্যেকে ১ তোল! 
একত্র গুড়া করিবে ; পরিমাণ 9 মাসা, অনুপান মনু। গুগ গুল 
৪ মাসা, গোমুত্র ২ তোলার সহিত ভক্ষণ। 

ডহরকরগ্া ফল ১ তোলা, রাইসরিষা ১ তোলা, গোঁ: 
মৃত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ । মধু, রাইসরিষা, উইমাটী একত্রে 
প্রলেগ। 

বিষফোটকে--শিরীশছাল বাটিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া 
প্রলেপ। ময়দা জলে গুলিয়া গরক্ন করিয়া রূপে তাহার প্রলেপ 
তিসি জলে বাটিয়! গরম করিয়া তাহার প্রলেপ । 

বেণামূল, নাগেশুর, কাটাশুড়চাউলি জলে বাটিয়া৷ তাহার 
প্রলেপ। ৃ 

জাতাপাভা, নবনী একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া 
পাকিয়া ফাটিয়! যাইৰে। 

সন্ধ্যামণি ফুলের পাতা হকার জলে বাঁটিয়া গরম করি 
প্রলেপ দিলে রূপে ফাটিয়া যায়। 

আছুলা শিমুলের কাটা! দধিতে বাটিক প্রলেপ।/ 


৯২ গৃহন্থজীবন | 


সাবান ও কাশীর চিনি একত্রে মর্দন করিয়! তাহার প্রলেপ 
অফোড়া পাকিয়। উঠিলে-্হলুদ গোড়াইয়া একটু গঁদের 
সহিত বা প্রস্তত করিয়া স্ফোটকষুখে দিলে ২ ঘণ্টা মধ্যে 
ফাটিয়া যায়। 
ফোড়া উঠিবার সময়-_-গোলমরিচ ঘসিয়া টা সজিনার 
আটা লাগাইলে ও কাল কচুর আটা দিলে বসিয়া যায়। 
২ যাথায় উকুণ হুইলে-_নারিকেল তৈল ও কর্ূুর একত্রে 
মাথাত্র মর্দন । 
রাত্রে শঙ্ষনের সময় পানের রস তালুর উপর মাঁজিশ করিবে । 
চাপাফুলের রস মাথায় মাখিয়! ধুইরা ফেলিবে। 
্ রাতকানারোগে-_গব্যস্থৃত গরম করিয়া সন্ধ্যাকালে তালুকে, 
"হাতের ও পায়ের তলায় এবং চক্ষের উপর মর্দন করিবে 1. 
৬মাথায় টাক হইলে--হরিতকী, বহেড়া, বৃহতিমূল «প্রত্যেকে 
সমান ভাগে মধু দিয়া বাটিয়া টাকের উপর দিবে । 
তিলতৈন ১ সের, মৃচ্ছ্না দ্রব্য যথাবিধি। কন্ধার্থ মনসা- 
আটা, আকন্দ আট, ভূঙ্গরাজের রস, লাঙ্গলিয়! বিষ, গুঞফল, 
রাখালশশা, শ্বেতসর্ধপ, লতাফটকিরিরমূল । গন্ধ দ্রব্য যথারীতি । 


০ 


একাদশ পরিচ্ছেদ । . 
স্ত্রীরোগ ও বালরোগ প্রতিকাঁর। 


গ্রদরে-_দারুছরিদ্রা, রসাঞ্জন, ৰাসকছাল, মুখা, টিনা, 
বেলশুঠা, ৫ ভেলা, ওঁ দীমূল শ্রভ্যেকে ২ মাসা আধসের জলে 


স্্ীরোগ ও বাঁলরোগ প্রতিকীর। ৯৩ 


সিদ্ধ করিয়া %* আধপোয়া থাকিতে নাঙ্গাইয়! মধু ৪ মাসা 
তাহাতে মিশাইয়া ২ বার সেবন ৮. ঃ 
, রাঙ্গানটের শিকড়, আউচফুলের শিকড়, রাঙ্গাদুর্্ধার শিকড়, 
রঙ্গণফুলের শিকড়, আশৌকের শিকড়ের ছাঁল, প্রত্যেকে ৩২. 
রতি আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়া থাকিতে নানাইয়া 
একবারে সেবন। 

যবাফুল ৩টা, চাপানটের মূল ১ তোলা, চাউল ভিজান জলে 
বাটিয়া ৩টা বটী করিবে এবং চাউল ভিজান জলে মাড়িয়! খাইৰে 

সেওড়ার ছাল, কলিচুণ, আতপ তুল, বেতের মেথী, 
প্রত্যেকে ॥* আধতোলা জলে বাটিয়া একটী বটী করিবে। 
মেই বটী প্রতিদিন.ন্তন প্রস্তত করিয়া! জলের সহিত খাইবে। , 

এলবালুক1 ।* আনা, রক্তচন্দন।০ আনা) চিনি ।* আনা, 
মধু ।* অনা, একত্রে ভক্ষণ । 

কুশের মূল ॥০ তোলা, চিনি ২ তোলার সহিত ভক্ষণ । অত্র, 
লৌহ প্রত্যেকে ১ ভোলা, সোহাগার খই, দারুচিনি, এলাইচ, 
কপূর, বেণামূল, জয়ত্রী, বালা, মুখা, নাগেশখবর, লবঙ্গ, কুড়, 
ভ্বিফলা, প্রত্যেকে ॥* তোলা জলে মাড়িয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া 
৪টি কূচের মত্ত এক একটা ব্টী। অনুগান জল । 

পদ্মকাষ্, পদ্ঘকেশর, বাসকমূল, রক্তকন্বলের গেঁড়ো,অশৌক- 
ছাল প্রত্যেকে ৩২ রতি, জল আধসের ও ছৃগ্ধ ১ ছটাক সিদ্ধ 
করিয়া আধপোয়া থাকিতে নামাইয়া' একেবারে সেবন 1 
তোলা, মরিচ ২॥* টা একত্রে বাটীক্া পরাতে ও সন্ধ্যায় ২ বারে 
সৈবন। (পথ্য-ছুগ্ধ, দধি ও কীচা গুড় নিষেধ ) রি 


নার ৃ 
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বেলেড়ী, গোরক্ষা চাকুল্যা, শদীমূর্শ, তালের মেথী, ভূষ্ি- 
কুম্বাণ্ড, শতমুলী, শালপাণি,'জিরা, শালুক, পদ্নকাষ্ঠ, বেণামূল, 
গর, রক্তশালি ধান্য, মুগানি, ক্ষিরকাকলী, গান্তারী, হষ্টিম্ধু 
ত্রিফলণ, শশীবীজ, কলা, প্রত্যেকে& তোলা; ডৃপ্ধ ১৬ সের, জল 
৮ সের, ্বৃত' ৪ সের। পাক যখাবিধি। অনুপান গরম ছুধ। 
পরিমাণ আধতোলা। 
রজঃ বন্ধ হইলে_ লতাফটকিরি, ধবাফুল, দুর্ববা, জিরা! সঙ্গান 
ভাগে জলে বাটি ভক্ষণ। 
খতুন্নানের পর হে'চেতাগাছের পাতার রস ও পানের রস 
:৮* ছটাক ছুইবারে সেৰন। ৃ 
অধিক রক্ত ভাব হইলে_গ্যালিক ক্যাসিড ॥* ডা, 
ডিল ঘলফিউরিক ফ্যামিড ॥* ডাম, টিং ওপিয়াই ১ ভাম, 
জল ৬ আউন্দ। ছয়বারের জন্য । রি 
গাতিছুগ্ধ।* পোয়া, আমের কুশি ১টা, পাকা চাপাকলা টা 
একত্রে যিখিত করিষা ২। ৩ দিন সেবন করিতে হইবে। 
, ৬বুষ্ক্যা রোে-_কুচিলাফল পোড়াইয়া তাহার ছাই ২ রতি 
পরিমাণে জলের সহিত খতুদ্দানের গর তিন দিন সেবন। 
, ইহাতে ১ মামে না হয় ছুইমাসে বা তিনমাসে গর্ভ হইবেই। 
শ্বেত অপরাজিতার মূল ঘর্থ বুরূল পরিমাণ ২1*টা মরিচের 
সহিত বাটিয়া খতুঙ্গানের পর তক্ষণ। 
গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠ বন্ধ হইলে--কেবল মাত্র যার অয়েলের 
জোলাপ দেওয়া ধাইতে পারে । 
গর্ভাবস্থায় অর হইলে_জর মগ্গে কুইনাই ১০ গ্রে ৩ বারে 
দেওয়া যাইতে পারে। 


জীরোগ ও বাঁলরাগ প্রতিকার। ৯৫ 


অভ্র ২৪ রতি দ্ৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৫ঠী বটী করিবে। 
প্রতিদ্বিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় একএকুটা বটি জলের সহিত প্নেবন 
করিলে সামান্ত জর বন্ধ হয়। 

(ক্স অল্প জরে ) ফেরিসাইটেট অফ কুইনাইন 8৫ গ্রেগ 
করিয়া তিন দিন সেবন করিলে জর হাইবে। 

অন্রভম্ম ২ তোলাকে স্বৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া তাহার 
গৃহিত ভেরেগামূল চূর্ণ, গুলঞ্চর গুড়া, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, 
দেবদার, পদ্ম কাষ্ঠ প্রত্যেকে ॥* তোলা মিশ্রিত করিয়া প্রতি- 
দন ৫ রতি করিয়া ২। ৩ বার জলের সহিত সেবন করিলে 
গর্তিণীর জর নিবারণ হইবে। 

জর ও উদ্রাময়ে_-বালা, সোনাছাল, রক্তচন্দন, বেলেড়া, 
বন্যা, গুলঞ্চ, আকনাদি মুল, বেণামূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, " 
্াতইচ গ্ুত্যেকের চূর্ণ ॥* তোলা, সকলের সমান চিনি। এই 
উধধ ৬ রতি পরিমাণে প্রতিদিন ২।৩ বার করিয়া জলের 
হত সেবন করিবে। 

শালুকমূল ১ তোলা, মর্তমান রস্তা ১টা)ত আর দুধ ।* পোয়! 
চিনি আধ পোয়ার সহিত পাক করিষা প্রতিদিন ২ বার মেবন। 

প্রসবাস্তে স্তনে ঢুপ্ধ না জন্মিলে_ভূমি কুম্মাণ্ড গুড়া 1] 
তালা, আতপ তুল গুঁড়া ॥* তোলা, ছু্ধের সহিত ১ সপ্তাহ! 
সেবন। 

হৃতিক গ্রহন রোগে-_চিতামূল, ধন্যা, বালা, সোমরাজ, 
[টিমধু, সৈদ্ধব, পদ্মকাষ্ঠ, দেবদারু, শুঁঠ, নাগেশ্বর, ভ্রিজাতক, 
টাকড়া শৃক্গী, জটামাংসী, ত্রিমদ, হরিদ্রা, দারুহরিজা, লতা 
কম্তরী, রেণুক, অগ্ডর চন, দারুচিনি, বীরুজা, নালুকা, রত 


৯৬ গৃহন্ছ-জীবন। 


চন্দন, পানমৌরী, জিরা, কৃষ্ণজিরা, কাঁকলী, কেণুর, শোলফা, 
ত্রিফলা, পোস্তবীজ, জীবস্তী* জায়ফল, সোহাগা, বেলগু ঠা, 
দাড়িম্বছাল, আফিঙ্গ, অনস্তমূল, শুদিমূল, শীলুকমূল; লব, 
আকনাদিমূল মোচরস, আলকুশী, বিজয়াবীজ, শ্বেতধুনা, খদির, 
মুখা, সমভাগে' চূর্ণ করিয়া ৪ মাসা পরিমাণ খষধ জলের সহিত 
দিনে ২ বার সেবন । 

রসাঞ্জন ৫ রতি, ভেড়ার ছুপ্ধ ॥ৎ তোলার সহিত প্রতিদিন 
একবার করিয়া সেবন করিবে । | 

কেন্ুর চূর্ণ পানিফল, কড়িভন্ম প্রত্যেকে ॥” তোলা প্রতি 
দিন ৫ রতি পরিমাণে জলের সহিত ৩ বার সেবন। 

বালচিকিৎম1__জেরে) শু্ঠী ॥« তোলা, শালপাণি ॥ তোলা, 
'একপোয়া৷ জলে সিদ্ধ করিয়া /* ছটাক থাকিতে নামাইয়! 
২ ৰারে সেবন। ৪ 
কুড়, আতইচ, কীকড়া শৃঙ্গ, পিপ্ললী, ছুরালভা প্রত্যেকের 
চুর্ণ।* আনা মধুর সহিত অবলেহবখ্ সেবন। 

_কোষ্টবৃদ্ধে . উচ্ছেপাতার রস ১ তোলা থাওয়াইবে। 
ক্যাষ্টর অয্বেল ২০ হইতে ৩০ ফোটা পথ্ধযত্ত দেওয়া যায়, 
এবং পুরাতন ক্েতুলের মাড়ী গুহ্দ্বারে প্রদ্দান করিবে। 
_ যুক্তাবর্ীর পাতা পেষণ করিয়া গুহ্দ্বারে প্রয়োগ । সাবানের 
ক,চা অজ দ্বৃতের সহিত গুহ্ছ্বারে দিবে । 

সর্দি ও অরে।-পিপ্ললী চূর্ণ, বহেড়া চূর্ণ, মমুরপুজ্ছ 
তল্ম, প্রত্যেকে সমান ভাগে মধুর সহিত অবলেহ। '. 

কর্কট, আতইচ, শুষ্ঠী, ধাতকী, বিন্বশ'ঠা, বালা, মুখা, 
কুলআটীর শস্ত সমানতাগে মধুর সহিত অৰলেহ। 


স্ত্রীরোগ 'ও বালরোগ প্রতিকার । ৯৭ 


বচ, মুখা, দেবদাক, শুষ্ঠী, আতইচ, প্রত্যেকে ২ মাসা, জল 
একপোয়াতে সিদ্ধ করিয়া! /* ছটাঁক থাকিতে নামাইয়া ২ বারে 
জেবন। 

মুখা, আতইচ,) বালা, ইব্রষব, প্রত্যেকে ।* আনা, এক পোয়৷ 
জলে সিদ্ধ করিয়া /* ছটাক থাকিতে নামাইয়৷ ২ বারে সেবন। 

দাড়িন্ববীজ, জিরা, নাগেশ্বর প্রত্যেকে চরণ ।* আনা, 
চিনি ও মধুর সহিত সেবন। 

উদর আধ্ানে।_পেটে সাবান মাখাইয়া গরম জলের 
সেক। হাইভাজ কামক্রিটা ২ গ্রেণ, সোডা ৫ গ্রেণ মিশাইয়া 
জলের সহিত ভক্ষণ । 

সর্দিবসিলে ।-_কাজুপুটী অয়েল বক্ষে মালিশ, আমড়া 
পোড়াইয়া! তাহার শস্য স্থতের সহিত বক্ষস্থলে দেওয়া, সরি- 
ষার তৈল* গরম করিয়া মালিশ এবং ভাইনায্‌ ইপিক্যাক ১০ 
ফোটা ১ ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া ৩। ৪ বারে সেবন 
কর্তব্য। 

আদার রস ॥০ তোলা, বিরমির রস ॥০ তোলা একত্র করিয়া 
২। ৩ ঘণ্টা অন্তর ৩ বার সেবন করান কর্তব্য । 

সরিষার তৈল ॥* আউন্স, লাইৰকর ফ্যামোনিয়া ১ ড্াাষ 
মিশাইয়া বক্ষে মালিশ করিবে। 

তড়কা হইলে--আইওড়াইভ অফ পোরটাশিয়ম, ৩ গ্রেপ, 
ব্রম্াইভ্‌ অফ গোটাপিয়ম ১০ গ্রেণ, টিং বেলেভোনা ৩* ফেণট?, 
মিরপ জিঞ্জার ২* ফোঁটা, মুরীর জল ই ছয় মাত্রা 
২ ঘণ্টা অন্তর সেবন। 


স্‌ 
পপ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
সর্পাথাত প্রভৃতি বিষধরজীবদংশনের প্রতিকার । 


র্দাঘাত' 1 সর্গাতাতমাত্র ত্বায়ের উপরিভাগে দড়ি দিয়া 
বাধিয়া লোহা গরম করিয়া ক্ষতস্থান ও তাহার চারিদিক 
পোড়াইয়া দিবে। 

নাইটি ক ফ্যাসিড তৃলা দ্বারা খাতের মুখে দিবে। 

লাইকর ফ্যামোনিয়া ১* ফোটা, জল ১ আউন্স খাইতে 
দিবে। 
গরম গব্যদ্থৃত, সর্পাঘাত হইৰামাত্র, আধপোয়া জান্দাজ 
 খাওয়াইয়া দিবে। তাহাহইলে বিষ গাকস্থলীতে গিয়া কিছুই 
৷ করিতে পারিবে না। 

ঘলক্বসীপাতার রম ৯ ছটাক ধাওয়াইয়া দিকে উক্ত গাত' 
ৰাটিয়া মাথায় প্রলেপ ও ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিবে; গে 
অন্তান্ত চিকিৎসা করিবে, না করিলেও রোগী সুস্থ হইতে 
গারে। , 
শ্বেতকরবীর রর 1৭ আনা, ২, টা রি মাড়ি 
ধাইভে দিধে। 
ৃ র্ণছুলের শিকড় তৎক্ষণাৎ, তুলিয়া চারি আনা. আন্দাং 
২1+টা মরিডের সহি বাটি খাইতে দিবে এবং দে বাটিঃ 
ক্ষতস্থানে দিবে। ক্ষতন্থানের উপরিভাঙ্গে-. চিরিয় দি 
হি জলের মত জামী বাহির হয় তবে আরও দু কোন সা 
চিরিয়া দেখিবে + যেখানে রক্ত গাইবে সেই চিএ 


মপপাঘাত তি বিষধরভীবদং ংশনের প্রতিকার । ৯৯ 


শিকড় বাটিয়া বাইয়া! দিবে। রোগী যদ্দি ওঁষধধ গলাধকরণ 
করিতে না পারে তবে কচি কলাপাতাদ্ধারা গ্ললাধকরণ করাইয়া 
দিবে 1 

সর্পাখাত হইবামাত্র খায়ের উপরিভাগ বাঁধিয়া একটা আট- 
সাওড়ার গাছ শিকড় সমতে উপড়াইয়া ভাহার মূল চিবাইয়া 
তাহার রস খাইতে ধাকিবে। সতক্ষণ আটসাওড়ার ক্ষাদ না 
বোধ হইবে ততক্ষণ বিষ আছে জানিবে, ষখনই নিবিষ হইবে 
তখনই আটসাওড়ার প্রকৃত স্বাধ পাওয়া যাইবে। একটা: 
শিকড় শেষ হইলেও যদি ইষধের স্বাদগ্রহ না হয়, আর একটা 
শিকড় তদ্রপে চিবাইয্বা তাহার রম খাইতে থাকিবে, অবশ্যই 
আরোগ্য হইবে । দেখা গিয়াছে নকুলগণ অর্পদষ্ট হইয়া এই 
গাছের ডাটা চিবাইযা' থাকে । | 

কুকুকণ বা শৃগাল কামড়াইলে_ক্ষতন্থান তৎক্ষণাৎ পোড়া- 
ইয়া দিবে। ঘা মুখে নাইটি কর্যাশিড, তূলায় মাধাইয়া বসা- 
ইয়া দিবে। 

নিশাদল ও শুক্ক কলিচুণ মিশ্রিত করিয়া ঘার রি ১৫ দিন 
মালিশ করিবে। . 

বিছা, বোলতা ও ভীমরুল কামড়াইলে-_ঘামুখে মুখা 
ঘাক্বের রস দিলে ততক্ষথাৎ জালা থামিবে । ইপিক্যাকুস্ক্যানহ! 
জলে খুলিয়া মাখাইয়া দিলে জাল। থামিবে। বিচিতিপাজা 
ঘসিয়া দিলে জালা থামিবে। | 

মাকড়সার গর্ল.হইলে- কুড়চির ছাল ১ মাসা, গ্লোলমরিচ 
৪ ট। একত্র বাটীয়া মর্দন করিলে মপ্তাহমধ্যে ভাল হইবে 1... 


জ্যোতিষাধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
রাশিচক্র ও গ্রহগণের গতি । 


মা বিল ! চিকিৎসা-শাস্ত্ সম্বন্ধে ভোমাকে যাহা! যাহা বলি- 
লাম তাহাতে সাংসারিক কাধ্যে তোমার অনেট! আন্ুকুল্য 
দর্শিবে বলিয়। বোধ হয়; তোমার হৃদ্ধোধ জন্মিয়াছে। এক্ষণে 
তোমাকে আর একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু বলিব। 
চিকিৎসাশান্ত্র যেমন ফলবান্‌, অর্থাৎ উহার ফল যেমন হাতে 
হাতে পাওয়া যায়, বক্ষমাণ শান্ত্রও তদ্রপ প্রত্যক্ষ ফলপদ। 
এই মহোপকারী শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে আমাদিগের শারীরিক, 
মানসিক ও বৈষয়িক মক্কলাম, তুখ-ছুঃখ, ধর্্াধ্, পাপপুণ্য 
এবং ভূত, ভবিষৎ ও বর্তমানাদি কালত্রয়ের ঘটনা! জাজল্যমান 
পরিরৃষ্ট হইতে থাকে । দেখ, এই মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট- 
পতন্গাদ্বিপরিপূর্ণ কোটী কোটা জীবের উপর চন্ত্র ও তৃুর্য্যের 
কতদূর প্রীধান্ত! দিবসের তাপে, রাত্রির শীতলভায় পৃথিবীর 
গতি অনুসারে শীত, গ্রীষ্ম, বসস্ত, বর্ধাদি খতু পরিবর্তনে আমা- 
দিগের দেহের অবস্থাগত কতই পরিবর্তন অনুভব করি! 
দ্বেহের সহিত মনের ষে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বোধ হয় 
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তোমাকে বলিতে হইবে না, এবং মনের সহিত বৈষন্বিক ক্রিরা 
কলাপের সন্বন্ধও যে যার পর নাই ঘনীভূত তাহাও বলা 
বাহুল্য । চত্্র ও নুরধ্য আমাদিগের দ্রেহ,' মন ও বিষয্বকর্শী- 
সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যেরূপ আধিপত্য করিয়া! থাকে, অন্তান্ত গ্রহ 
নক্ষব্রাদিও তদ্রপ আধিপত্য করিতে ক্রুটীকরে না। আমর! 
ধৎ্কালে জন্মগ্রহণ করি, সেই সময়ে চক, হুর্ধয, গ্রহ, নক্ষত্রাদি 
যে যেস্থানে, যে যেরূপ ভাবে অবস্থিত হইয়া আমাদিগের 
দেহের উপর যেবূপ প্রাধান্ত বিস্তার করে, এবং সময়বিশেষে 
সেই স্থানত্রষ্ট হইয়া যেরূপ ভাব অবলম্বন করিয়া আমাদিগের 
অদুষ্টের শুভাশুভের নিয়ন্তারূপে কাধ্য করে, আমাদিগের দেশের 
জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের! সুক্ষানুস্ক্মরূপে তাহা 'জ্যোতিষ-শান্ত 
মধ্যে বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিয়। গিয়াছেন। দিনরাত্রি এব 

পইভেক্চে আমাদিগের দৈহিক, মীনসিক এবৎ বৈষয্ষিক কার্যের 
যেরূপ পরিবর্তনীয়তা প্রতক্ষ্য হয়, তদ্বারা জ্যোতিষশাস্তের 
ফলোপধায়িতার অস্তিত্বে কাহারও সন্দেহ করিবার কথা নাই। 
এজন্য জ্যোতিষ আমাদিগের অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিবেচনায় তোমাকে 
তাহার স্থুল স্থল কতকগুলি উপদেশ দিতেছি; সেগুলি স্মরণ 
রাখিতে পারিলে তোমার মহান উপকার সাধিত হইবে। ভ্রমেও 
মনে করিও না যে স্ত্রীলোকের জ্যোতিষশীস্তজ্ঞানে ততট! 
প্রয়োজন নাই। মনুষ্য মীত্রেরই আপনার অধৃষ্টের শুভাশুত ও 
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, কালত্রয়ের বিশেষ জ্ঞান থাকা নিতান্ত 
আবশ্তক। তদভাবে মন- একপ্রকার অন্মকারমন্ধ বলিতে 
পারাধাম্ব। প্রাচীনকালে বিদৃষী খনা, জোতিৰ শাস্ত্রের প্রভূত 
জঞানস্চর, করিয়া কোটী কোটী পুরুষেরও পুজনীয় হইয়া 
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শিয়াছেন। অতএব এই অবশ্ঞ্াতব্য জ্যোতিষশীস্ত্রের উপ- 
দেশ কোনমতে অবহেল! করিবে না। 

তুমি বোধ হয় ভূঁগোলে পড়িয়াছ ষে পৃথিবীকে অমর 
যেমন অচলা মনে করি, জর্থাৎ যেখানকার সেইখানেই আছে, 
ু্ধ্য প্রতিদিন আকাশের পূর্ধবদিকে উদয় হইয়া পশ্চিমদিকে 
অস্ত যায়, কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবী হৃর্য্যের চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ করিতেছে, হুষধ্য যেখানকার সেইখানেই আছে। পৃথিবী 
য্মেন হুধ্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে,তেমনি আরও কত শত 
জোতিষ্ক তদ্রপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। যে সকল জ্যোতিষ্ব 
এইরূপে হুর্ধ্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে তাহাদিগকে গ্রহ বলে। 
সকল গ্রহই যে কিছু হুধ্য্যের সমান দুরে থাকিয়া তাহার 
চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে তাহা নহে। তাহাদিগের মধ্যে বুধ- 
গ্রহই হুর্ধ্যের "অধিক নিকটবর্তাঁ। বুধ অপেক্ষ! শুক, শুক্র 
৷ অপেক্ষা পৃথিবী, পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গল, মল অপেক্ষা বৃহস্পতি, 
এবং বৃহস্পতি অপেক্ষা শনি অধিক দুরবস্তাঁ পথে অবস্থিত। 
অনন্ত জাকাশমগ্ডলে অন্তান্ত অনেক গ্রহ থাকিলেও তাহাদিগের 
্ুদ্রতা এবং অধিক দুরত্বহেতু পৃথিবীর উপর এই সকল গ্রহের 
তায় প্রাধান্ত বিশেষ উপলব্ধি হয় না। এই জন্ত আমাদিগের 
জ্যোতিষে তাহাদিগের নাম গন্ধও নাই। গ্রহগণ হৃর্য হইতে 
নির্দিষ্ট দূরে অবস্থিতি করিয়া ষে পথে তাহার চতুর্দিকে ভ্রমণ 
করে, সেই পথকে তাহাদিগের আপনাপন কক্ষ কহে। ষে গ্রহ 
সুর্ধ্যের বত দূরে আছে তাহার কক্ষ পথও তত বিস্তৃত এবং 
. হুর্ঘ্যকে বেষ্টন করিয়া আসিতে তাহার তত অধিক সময় লাগে। 
| ওজস্ হ্ুর্ধ্ের নিকটবত্তাঁ বুধ গ্রহের ৮৭ দিন ৫৮ দণ্ড ৯ পল 
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১৭ বিপল। শুক্র ২২৪ দিন ৪২ দণ্ড ও পল। পৃথিবীর ৩৬৫ দিন. 
১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল। “মঙ্গলের ৬৮৬ দিন ৫৮ দণ্ড; 
*৯ গল ২* বিপল। বৃহস্পতির ১৯ বৎসর ১* মাস ১৫ দিন, 
৩৬ দণ্ড ৮ পল। শনির ২৯ বৎসর ৫ মাস ১৭ দিন ১২ দণ্ড 
৩০ পল, এবং রাহ ও কেতুর ১৮ বসর ৭ মাস +৮ দিন ১৫. 
দণ্ড লাগে। 

জ্যোতিব্রিদ পণ্ডিতগণ ৃর্ধ্যমগ্ডলকে কেন্দ্র করিয়া তাহার 
চতুর্দিকে অনন্ত গগণমণ্ডলে ষে একটি চক্র কল্পনা করেন, 
সেই চক্রের ভিতর দিয়া সমস্ত গ্রহগ্রণের হ্্্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ 
করিবার পথ। এচক্রের নাম রাশিচক্র । সেই রাশিচক্রুকে 
তাহারা ৯২টি ভাগে বিতক্ত করেন, যথা-_মেষ, বৃষ, মিথুন, 
কর্কট, সিংহ, কন্া, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুস্ত, মীন। রাশি- 
চত্রের ই বারটা অংশের নামানুদারে এক একটি রাশি 
হইয়াছে । রাশিচন্রের মধ্যে ১। আশ্বিনী, ২। ভরণী, ৩। কৃত্তিকা, 
৪। রোহিনী ৫। মুগশির', ৬। আদ্র? ৭। পুনর্বনথ, ৮। পুষ্যা, 
৯। অশ্লেষা, ১০ । মঘা, ১১। পূর্বফন্তনী, ১২। উত্তরফন্তনী, 
১৩। হস্তা, ১৪। চিত্রা, ১৫। স্বাতি, ১৬। বিশাখা, ১৭। 
অনুরাধা, ১৮। জ্যেষ্ঠা, ১৯। মূলা, ২০। পুর্ববাষাঢ়া, ২১। 
উত্তরাষাঢ়া, ২২। শ্রবনা, ২৩। ধনিষ্ঠা, ২৪। শততিষা, ২৫1 
ূর্বভাদ্রপদ, ২৬। উত্তরভাদ্রপদ্ব, ২৭। রেবতী। এই ২৭টি 
নক্ষত্র প্রায় অচলভাবে একটির পর একটি বিক্ষিপ্ত আছে। 
এই নক্ষত্রগুলিকে অনেকে এক' একটি অর্থাৎ একাকী মনে 
করিয়া থাকেন; বাস্তবিক তাহা নহে, উহার! এক একটী 
নক্ষত্র পুগ্ত। ও ২৭টী নক্ষত্র নভোমগুলের যে ঘে স্থানে: 
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রর চতুর্দিকে এবং পূর্বকথিত রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত, 
তাহাতে তাহাদের ২০ সও“ছুইটী নক্ষত্ে যে স্থান ব্যাপিয়া 
আছে তাহা এক একটা রাশির সীমা। এই বলিয়া তুমি, 
মনে করিও না যে, কোন ছুইটী ও অপর একটা নক্ষত্রের 
সীমার সিকি অংশ লইয়া যে কোন রাশি হইবে। যখন 
নক্ষত্র গুলির এবং রাশিচক্রের আমা সরহদদ ঠিক করিয়া 
লওয়া হইদ্বাছে, তখন বিশেষ নক্ষত্রের সহিত বিশেষ বিশেষ 
রাশির অন্বন্ধ বজায় আছে। যথা,অশ্বিনী নক্ষত্রের সমস্ত, 
ভরণীর সমস্ত এবং কৃত্তিকার এক পাদ লইয়া মেষরাশির সীমা- 
স্থির হইয়াছে । এইরপে কৃত্তিকার অবশিষ্ট ৩ পাদ, রোহিণীব 
১৪ পাদ এব মুগশিরার ২ পাদ এই নয় পাদে বৃষ রাশির সীমা। 
এইরূপে রেবতী নক্ষত্র পর্যন্ত মীনরাশির সীমা স্ডিরীকৃত হই" 
য়াছে। নক্ষত্র গুলির সহিত রাশিচক্রের এতাদুশ "সামঞ্জস্য 
থাকায় রাশিচক্রের অপর একটী নাম নক্ষত্রচক্র বলা গিয়া 
থাকে । রী 
রাশিচক্র আরও একটু বিশপরূপে বুঝ্বাইতে হইলে পৃথিবী 
ও শৃর্ধ্য সম্বন্ধে গুটীকতক অত্যাবশ্াকীয় কথা বলিতে হইবে। 
পৃথিবী নিরত আপন মেরুদণ্ডে দেহাবর্তন করিতে করিতে | 
_ সুর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে । একবার উহার দেহাবর্তন 
করিতে ৬* দণ্ড লাগে ; উহাতেই দিবারাত্রি হয়। আর স্প্রে 
হুর্দিকে যে আপন কক্ষপথ আছে উহ্া পরিভ্রমণ করিয়া: 
আসিতে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ও ৩১ বিপল লাগে; উহা" | 
তেই গ্রীস্মবর্ধাদি ধতুভেদ এবং দিবা ও রাত্রিমাণেরভ্রাস-বৃদ্ধি 
'খর্টিয়া থাকে । কোন দ্রতগতি খানে থাকিয়া ভাহার চতুর্দিক" 





রাশিচক্র ও গ্রহগণের গতি । ১০৫ 


বর্তী সকলকে যেমন ঘূর্ণায়মাণ দেখায়, সুর্য সন্বন্ধেও সেইরূপ । 
পৃথিবী সচলা, সৃর্ধ্য অচল। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা 
ুর্ধ্যকে পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত যাইতে দেখিয়া 
সাধারণতঃ যেমন উহার গতি কল্পনা করিষা থাকি, তদ্রপ 
পৃথিবীর এক রাশি হইতে অন্ত রাশিতে সংক্রমণকেও আমরা 
হুর্ধ্যের সংক্রমণ বলিয়া! থাকি। আমাদিগের প্রাচীন জ্যোতি- 
র্িদগণ সৃধ্যের এইরূপ কল্পিত গতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, 
অতএব আমিও তোমাকে সেইরূপে সমস্ত বিষয় বলিয়া 
যাইব । 

আমরা প্রতিবর্ষের আষাঢ় মাসের শেষে আকাশের উত্তর- 
ূর্ববদিকের যে শেষ সীমায় যাইতে দেখি, অর্থাৎ বসরের অন্য 
কোন দিনে যে সীমা অতিক্রম করিয়া হুর্ধ্য অধিক উত্তরে গ্রমন 
করে নি সেই উত্তর প্রান্তবর্তী সীমার নাম উত্তরক্রান্তি । 
ব্মসরের ষধ্যে & দ্রিনের দ্বিনমান' সকল অপেক্ষা অধিক। 
আর শ্রাবণ মাস হইতে পৌধমাস পর্য্যত্ত প্রন্ধপে তাহাকে 
যে দিন দক্ষিণপূর্ববস্তাঁ প্রান্তে উপনীত হইতে দেখি, অর্থাৎ 
বং্সরের অন্য কৌন দিবসে হ্ৃর্ধ্যকে যাহার সীমা "অতিক্রম 
করিয়া অধিক দক্ষিণে না যাইতে দেখি তাহার নাম দক্ষিণ- 
ক্রান্তি। & দিনের দিনমান সর্বাপেক্ষা অল্প।. এইরূপে 
ভূর্ধ্য যে দিন দক্ষিণ হইতে উত্তরদ্দিকে গমনারভ্ত করে তাহাকে 
“উত্তরায়ণ” ও যে দিন উত্তর হইতে দক্ষিণণদিকে যাইতে থাকে 
তাহাকে “দক্ষিণায়ণ” কহে। এই ছুইটী সীমা-রেখার মধ্যে 
পৃথিবীর যে অংশ পতিত হয় তাহাকে মধ্য খণ্ড কহে। মধ্য- 
খণ্ডের উপরি শুন্যমার্গে রাশিচক্র। তাহার উত্তরে উত্তরখণ্ড.ও 


১০৬ গৃহস্থ-জীবন । 


দক্ষিণে দক্ষিণখ্ড। এই ছুই খণ্ডেও অনেক গ্রহ উপগ্রহ 
আছে। কিন্তু তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সংশ্রব 
অতি অল্প। 
উত্তরক্রান্তি হইতে ক্র্ধ্য মাঙাদি ষষ্টমাসে যত দক্ষিণ 
দিকে আসিতে থাকে দ্িনমান ততই বৃদ্ধি হয়, এবং দক্ষিণ- 
ক্রান্তি হইতে যতই উত্তরদিকে ষাইতে থাকে দিনমান ততই 
ছোট হর। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাইতে ষাইতে 
২সরের মধ্যে দুইবার অর্থাৎ বৈশাখ ও কার্তিকমাসে যে যে 
দিনে দিন ও রাত্রিমান সমান হয়, সেই দুইদিন সুর্য পৃথিবীর 
ঠিক মধ্যস্থলে আইসে। এ স্থানটীকে “নিরক্ষবৃত্ত' কহে। 
এজন্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, নিরক্ষবৃত্তের উত্তর 
দিকে মেষ, বৃষ) মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা রাশির স্থান 
এবৎ দক্ষিণ দিকে তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কৃত্ত ও মীন 
রাশির স্থান । 
রাশি চক্রগি ৩৬০ ভাগে বিভক্ত , এজন্য এক একটী রাশিতে 
উহার ৩০টি করিয়া অংশ আছে। পৃথিবী এক এক দিনে 
উহার এক এক অংশ অতিক্রম করিয়া একটি রাশি একমাসে 
এবং সমস্ত রাশিচক্র এক বৎসরে পরিভ্রমণ করিয়া আইসে। 
তাহা হইলে ৩৬০ দিনে এক বৎসর হওয়] উচিত, কিন্ত রাশি- 
চক্রের বক্রিমা হেতু এবং পৃথিবীর গতি অন্যান্য গ্রহগণের গতির 
তায় কখন কখন বক্রুতা অবলম্বন করে এজন্ত র্য্যের চতুর্দিক 
ভ্রমণ করিয়া আসিতে পৃথিবীর ৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ও ৩৯ 
বিপল অতিরিক্ত লাগে। এজন্য আমাদিগের ভারতীয় জ্যোতিযে 
ববির রাশিভোগকাল ৩* দিন বলা গিত্না থাকে। চন্দ্রের এক 


রাশিচক্র ও গ্রহগণের গতি। ১০৭ 


একটী রাশিতে অবস্থিতির কাল ২ দ্বিন ১৫ দণ্ড, মঞ্জলের ৪৫ 
দিন, বুধের ১৮ দিন, বৃহস্পতির +২ মাস, শুক্রের ২৮ দিন, শনির 
৮০ মাস, এবং রাহু ও কেতুর ১৮ মাস। ইহাদ্বারাই তুমি বুঝিতে 
পারিতেছ ষে গ্রহুগণ সকলে হৃত্যের সমান দূরে অবস্থান করে 
না, এবং যে যত দূরে, আছে তাহার কক্ষপথও তত বিস্তৃত ঃ 
সুতরাৎ সেই কক্ষপথস্থ ১২টী রাশির এক একটি ভ্রমণ করিতে 
তত অধিক সময় লাগে। এ সময়ে তোমার পূর্ব্ষকথ। স্মরণ করা 
উচিত যে, ১২ টি রাশিকে যেমন গ্রহগণ পর্ধ্যাকরক্রমে ভ্রয়ণ 
করে, তাহাদের অন্তর্গত নক্ষত্র গুলিকেও তক্রপে ভোগ করিয়া 
থাকে। গ্রহগ্গণের নক্ষত্র-ভোগকাল নির্ণয় করিতে হইলে এক 
একটি রাশি (মার্গকে ) ৯ ভাগ করিলেই এক এক ভাগ তত্বৎ 
নক্ষত্রের কাল নিরূপিত হয়। 

এখগ্ঈ তুমি জিজ্ঞাসা! করিতে পার ষে গ্রহগণের চক্রাদি 
গতির কি কোন নিয় নাই ? এবৎ সেইরূপ গতির কারণই বা 
কি? তছুত্তরে আমি তোমাকে তাহাদের গতির নিয়ম ক্রমে 
বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত সৌরজগতের মধ্যে সমস্ত গ্রহ 
নক্ত্রাদি জ্যোতিত্ষগণ পরস্পরের আকর্ষণ ও বিরোজনাদি শ্জি- 
দ্বারা নিরন্তর কুর্ধ্যপথে পরিভ্রমণ করিতেছে ! এ শক্তির ছারা 
গ্রহগণের আট প্রকার গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে। রাশিচক্রের 
প্রথম ৬* অংশে গ্রহগণের লীন্রগতি, ৯* অংশ পধ্যত্ত সমগতি, 
১২* অংশ পর্য্যন্ত ষন্দগতি, ১৮* অংশ পর্য্যস্ত বন্রগতি, ২৪০ 
অংশ পর্যন্ত অতি বক্র গতি, ৩** অংশ পরথযস্ব সরল গতি এবং 
৩৬* অংশ পধ্যস্ত পুনরায় শীন্্ গতি হয়। রি 

যে সময়ের মধ্যে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে দেহাবর্তবন করে, 


১০৮ গৃহস্থ-জীবন। 


তাহাকে পৃথিবীর আহ্ছিক গতি, এবং যে সময়ের মধ্যে সত্যের 
চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া আইসে 'তাহাকে বার্ষিক গতি বলে। উহা 
ছ্বারায় সৌরকাল নির্ণয় হইয়া থাকে । আর চন্তর আপনার গতি, 
অনুসারে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সময্কে 
১২ অংশ অস্তরে গমন করে, সেই সময় এক এক তিথির ভোগ- 
কাল। এইরূপে শুরুপ্রতিপদ হইতে আরম্ত করিয়া প্রতি- 
দিন ১২ অংশ গমন করিয়া ১৫ দিনে পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, পরে 
প্রকারে ১২ অংশ গমন করিয়া যে ১৫ তিথিতে ক্রমশঃ হৃর্ধ্যের 
নিকটবর্তাঁ হইয়া জমস্থত্রপাতরূপে পুনরায় হৃষ্ধ্যের নিম্ববন্ত 
অর্থাৎ নিটবর্তট হয়, সেই ১৫ তিথিকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। 
হুর্ধ্যাপেক্ষা চন্দ্র যত ১২ অংশ দূর গমন করে, চক্দ্ের কলেবর 
ততই দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে । আর যত ১৩ অংশ নিকটবর্ভাঁ 
হয়, তত কলা অনৃশ্ঠ হয়। স্থর্ষ্যের উভয্ব পার্থ ১২ অংশমধ্যে 
চন্দ্রের অবস্থিতি হইলে তাহার অদর্শন হত, অতএব কৃষ্ণাচতু- 
দরলীর শেষাবধি শুরুপ্রতিপদের শেষ পর্য্যন্ত চত্দ্রকে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। চন্দ্র আপনি ১২ অংশ দূর যাইবার মধ্যে সধ্য 
১ অংশ চক্রের নিকটস্থ হয়, এ একাংশ গমনে চক্রের ষত কাল 
লাগে, তাহার'সহিত চত্্রের ১২ অংশ গমনের কালকে এ 

করিলে প্রায় ৫৯ দণ্ড হয়। ইহাতে চন্দের গতি প্রায় ১৩ অংশ 
১০॥০ কলা। কিন্তু চন্রতর্যের গতিব ভ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে 
তিথির হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১ তিথিতে এক চান্রদিন ; ৩, 
তিথিতে এক চান্দ্রমাস এবং ১২ চান্রমাসে এক চান্রবসর 
গণনা করা যায়। চান্রমাস তিন প্রকার হয়; শুফ্ুপ্রতিপদ 
হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত ষে ত্রিশ তিথি তাহাকে মুখ্য চান্র, কৃষ্ণ 


রাশিচক্র ও শ্রহগণের গতি । ১০৯, 


প্রতিপদ অবধি পূর্ণিমা পধ্যন্ত যে ত্রিশ তিথি তাহাকে গৌণ চার 
এবং শুরু বা কৃষ্ণপক্ষের ষে কৌন তিথি হইতে আরস্ত 
কত্িয়া অন্ত গক্ষীয় তাহার পূর্ব তিথি পর্যন্ত যে ত্রিশ তিথি 
গণনা কর! হয় তাহাকে চান্দ্র আয়ণ মাস কহা। গিয়া থাকে । 

মেধ হইতে আয়ত্ত করিয়া সুর্য যেমন অন্তান্ত রাশিতে 
গ্রমন করে, তদ্রপে বৎসরের এক এক মাসেরও গণন। হইয়া 
থাকে ; যখাঃ-_মেষ বৈশাখ, বৃষ জ্যেষ্ঠ, মিথুন আষাঢ় ইত্যাদি । 

মেষ রাশির আকার মেষাকার, বৃষের বৃাকার, মিথুন পুরুষা-. 
কার, কর্কট কর্কটাকার, সিংহ সিংহাকার ইত্যাদি স্বত্ব নামের 
উপযোগী আকারবিশিষ্ট। রি 
1 মেষ, মিথুন, সিংহ, ভূলা, ধনু, কুত্ত, ইহাদিগকে ওজরাশি 
কহে। পু 

।বৃষ, কর্কট, কন্ঠা, বিছা, মকর, মীন, ইহারা যুগ্মরাশি। 

মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুস্ত, ইহারা বিষমরাশি। | 
ূ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীনকে সমরাশি বলা 
ছি 

ভ্ীয, কর্কট, তুলা, যকর, চররাশি। 

» সিংহ, বৃশ্চিক, কুত্ত স্থিররাশি । 
মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন, দ্যাত্বক বাশি । 


১৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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ূর্বপরিচ্ছেদে. পৃথিবীর গতির কথা যাহা বলা হইয়াছে, 
ভদ্রপে ঘুরিতে ঘুরিতে ৬* দণ্ডে উহার 'ষে আহ্িক গতি হইয়া 
থাকে, তাহার মধ্যে কয়টী লগ্মের উদয় হয়। ঘুরিবার সময 
পৃথিবীর যে স্থান পূর্বদিকে থে কোন রাশির সন্মুখে উপস্থিত 
. হয়, এবং যতক্ষণ সেই রাশির জীমা উত্তীর্ণ না হয়, ততক্ষণ 
গর্য্যস্ত সেই রাশি, অর্থাৎ তন্নামোক্ত লগ্ের উদয় 'বলা ্। 
ও সময়কে লশগ্নমান কহে। লগ্রকে ছুইভাগ করিলে 
এক এক ভাগের নাম হোরা। বিষম রাশি রবির এবং সমরাণি 
উত্তরের হোরা হয়। প্রর্ূপে এক এক লগ্রকে তিনভাগ করিনে 
ক এক তাগকে ত্রেকোণ এবং নয় ভাগ করিলে নবাংশস্রানদ 
ভাগ করিলে দ্বাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে নন 
ভাগকে ত্রিশাংশ কহে। ও সকল অংশের এক একটী অধি 
পতি গ্রহ থাকে। তাঁহীদিগের শ্বতভীব অস্থসারে ভিন্ন ফর 
ক্ষলিয়া খাকে। ইহারই নাম হড়বর্গ। 

গর্বে বলিয়াছি গ্রহগণ যেরগ হৃর্য্যকে পরিভ্রমণ করে| 
ু্ধ্যগ গ্রহ ও উপগ্রহগণকে লইয়া অন্ত এক নক্ষত্রের চতুর্দিকে 
£সইরপ ভ্রমণ করে । ৬৬ বর ৮ মাসে হৃষ্য এক অংশ করিয়া 
জরিয়া বায়। এজন্ত ও সময়ের পরে অয়নাংশ গণনায় কিছু 
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কিছু পরিবর্তন টিয়া! থাকে এবং রাশিচক্রের বন্রতা ও রাশি- 
গণের স্ব স্ব অবস্থিতি স্থানের বন্রতাহেতু দ্বেশভেদে সকল 
রাশির লগ্মমান সমান নহে, পশ্চাৎ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 

সকল মাসের সকল দিনে সেই সেই রাশিতে হৃর্ষ্্যর উদয় 
এবং তাহার “সপ্তম রাশিতে অস্ত হয । বৈশাখমাসে মেষে 
উদয় এবং মেষের সপ্তম রাশি তৃলায় অস্ত। ্যৈষ্ঠমাসে বৃষে 
থাকে। যে মাসে ষত দিন হইবে & দিনসংখ্য। দিয়া উদয়- 
লগ্নমানকে ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগ রাত্রির অস্তপ্থত 
হয়, ্ তাগকে রবিদ্ূক্ত কহে। বলা ৰাহল্য যে, মামের ৰত 
দিনসংখ্যা বাড়িতে থাকে, গর এক এক ভাগ রবিদ্বক্তিও তেমনি 
প্রতিদিন বৃদ্ধি হত্ব। এ্ররূপে অস্তলগ্নেরও সেইরূপ ভাগ দিবার, 
অন্তর্গত হয়। দিবসের লগ্নশ্থির করিতে হইলে সেই দিনের 
রাব্রিপ্রবিষ্ট অংশ ত্যাগ করিয়া তাহার পর পর লগ্গ যোগ 
করিয়। যে সময়ের লক্ন স্থির করিতে হইবে সেই সময় কোন্‌ 
লগ্ন তাহা! জানা যাইবে। রাত্রিকালে লগ্গ স্থির করিতে হই- 
লে উীরূগে দিবার অন্তর্গত অংশ বাদ দিয়া পর পর 

যোগ করিলে অভিপ্রেত সময়ের লগ স্থির হইবে। 

আজি কালি দেশবিশেষে যেরূপ লঞ্গমান সথিরীকত হুই- 
রাছে তাহা! নিয়ে প্রদর্শিত হইল ;-_ 

কলিকাতা, মেদিনীপুর ও ভাহার সমান রেখাস্থ পূর্ব 
পশ্চিমস্থ দেশের অয়নাংশ শোধিত লগ্গমান বথা--যেষ ৪। ৭৭ 
বৃষ ৪1 ৩৯। ৫০ মিথুন ৫। ২৮। ২০, কর্কট £। ৪১ 1 ২৬, 
মিংহ ৫1 ৩২। ৫১ কন্তা ৫। ২৯। ২৯ তুলা ৫। ৩৫। ২৬, বিছা 
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€ | ৪*। ৫৭, ধনু ৫। ১৭। ৩৯১ মকর ৪। ৩২। ৫৮ কৃত্ত ৩ । 
€৭। ২৬ এবং মীন ৩1 ৪৬।,৫০। 

নবদ্ধীপ, বর্ধমান ও ঢাকা প্রভৃতিস্থানে 

মেষ ৪1 ৬। ৫*, বৃষ ৪। ৪৯। ৪৭ মিথুন ৫1২৮। ৪৯, 
কর্কট ৫। ৪০1 ৩৫, সিংহ ৫1 ৩৩। ২২, কন্তা! ৫। ২৯। ৪০, তুল 
৪1 ৪৬২৪) বিছা ৪ ৪১। ৩৫, ধনু ৫1 ১৭। ২, মকর ৩। 
৫৭ ।৬১কুস্ত ৪1 ৪২। ৪১, মীন ৩। ৪৭। ২০। 

মুর্শিদাবাদ ও তাহার পূর্ব্-পশ্চিমে।__ মেষ" ৪। ৬। ৩৯, 
বৃষ ৪। ৪৯। ৩৩, মিথুন ৫ । ২৮ | ৪৬, কর্কট ৫ ৪০। ৪১১ 
সিংহ ৫1 ৩৩। ৩৩, কন্তা ৫। ৩০। ০, তুলা ৫। ৩৮। ১৫) বিছা! 
৫1৪০1 ৪৮) ধনু ৫1 ১৭। ২০১ মকর ৪ । ৩৩। ৪০ কুস্ত ৩। 
৫৫ ৪৯, মীন ৩। ৪৬। ৯। 

চট্টগ্রাম ও তাহার পূর্ব-পশ্চিম প্রদেশে * 

মেষ ৪1৮ ৪, বৃষ ৪। ৪৯। ৩, মিথুন ৫1 ২০1২২, কর্কট 
£1 ৪৯। ৪০)সিহহ৫ | ৩২। ৪, কন্যা ৫1 ২৮। ২০)তুলা ৫। ৩৪1 
৪০) বিছা! ৫। ৩৯। ২৫১ ধনু ৫। ১৬ | ৩২, মকর ৪1 ৩৫। ২৬, 
কুত্ত ৩। ৫৮। ১৮, মীন ৩। ৪৭। ৩৯। 

রঙ্গপুর ও তাহার পূর্ববরপশ্চিমে ।_ 

মেষ ৪। ১। ৩৬,বৃষ ৪ । ৪৬ | ২৮, মিথুন ৫1 ২৯। ৩৯ কর্কট 
৫) ৪৪1৩২, সিংহ ৫1 ৩৬। ৩১, কন্যা ৫ ৩৩। ২০) তৃলা ৫। 
৩১ ২৭, বিছা! ৫1 ৪৭ ৪৭, ধনু ৫1 ২৬। ২৫, মকর ৪। ৩১। 
২৬, ক্ুস্ত ৩1 ৫৬1 ৫, মীন ও। ৩৯1 ৪০1. 

কুচবিহার ও তাহার পূর্বব-পশ্চিমে ১ 

মেষ ৪। ৫৫1৫১, বৃষ ৪। ৪৫। ৪১১ মিথুন ৫। ২০। ২১, 


& 
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কর্কট ৫। ৪৫। ৩০) মিংহ ৫1৪১ ৪৭১ কন্যা ৫1 ৩৮। ধা 
ভুলা ৫। ৬৮ ১৬, বিছা! ৫। ৪৮1 ৩৮, ধনু ৫1-২৯। ২৮, মকর 
৪1 ৩৫। ২৬, কুত্ত ৩। ৫৯। ৪০) মীন ৩।৩। ৪০। ও 
রাশিগুলিকে ছুইভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের 
নাম হোরা । মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু এবং কুস্তের প্রথম 
ছোরার অধিপতি হৃর্ধ্য ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি চক্র ; এবং 
বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীনের প্রথম হোরার অধি- 
পতি চক্র ও দ্বিতীয় হোরার অধিপতি হৃষ্য । ০.8 
রাশিকে তিনভাগ করিলে এক এক ভাগকে দ্রেক্কাণ 
কহে। ষে গ্রহ যেরাশির অধিপতি তিনি সেই রাশির প্রথম 
দ্রেক্কাণের, ষেই রাশি হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি দ্বিতীয় 
দ্রেক্লাণের, এবং তাহার নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তৃতীয় দ্রেকা-' 
ণের অধিশতি হয়েন। 2 পু 
রাশিকে নয় ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম 
নবাংশ। নবাংশের অধিপতি স্থির করিতে .হইলে এইরূপ 
ভ্রম অবলম্বন করিতে হইবে । যথা,__মেষ, সিংহ, ধন্থ, এই তিন 
রাশিরই নবাংশের প্রথম হইতে নয় অংশের অধিপতি হ্থা- 
কমে মেব, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা ও 
ধুর অধিপতি ষে যে গ্রহ, দেই সেই গ্রহকে জানিবে। মকর, 
বৃষ, কন্যা, এই তিন রাশির প্রথম হইতে নয় অংশের অধিপতি 
যথাক্রমে মকর, কুত্ত, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, 
কন্যা রাশির অধিপতিকে জানিবে ।* তুলা, ঝুম্ত, মিথুন, এই 
তিন রাশির নবাংশের অধিপতি ভুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুত্তঃ 
মীন, মেষ, বৃষ, মিথুনরাশির অধিপতিকে জানিবে। আর 
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কর্কট, বিছা, মীন, এই তিন রাশির নয় অংশের অধিপতি খা. 
ক্রমে কর্কট, সিংহ, কন্যা ভূলী, বিছা, ধু, মকর, কুস্ত ও মীন- 
রাশির অধিপতিদিগকে জানিবে। ষ্ঠ 
. রাশিকে বার ভাগ করিলে তাহার এক এক অংশের নাম 
ছাদ্রশাংশ । যে রাশির বার অংশের অধীশ্বরকে জানিতে হইবে, 
সেই রাশিকে অগ্রে বার ভাগ করিলে সেই রাশির অধিপতি 
তাহার প্রথম অংশের অধিপতি হইবে, তাহার পর যে রাশি 
নমেই রাশির অধিপতি দ্বিতীয়াংশের অধিপতি, এইক্ূপে তৃতীয়, 
চতুর্থ, পঞ্চমাদি ছ্বাদশটা অংশের অধিপতি স্থির কবিবে। 
রাশিকে ত্রিশ ভাগ করিলে ভাহার এক এক ভাগের নাম 
ত্রিংশাংশ। বিষমরাশি অর্থাৎ, মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু 
ও কুস্তের প্রথম পঞ্চমাংশ মক্গলের, তাহার পর পঞ্চভাগ শনির, 
তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহার পর সপ্তভীগগ বুধের, 
তাহার পর পর্চাংশ শুক্রের। আর সমরাশির অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, 
কন্য, বিছা, মকর ও মীন রাশির প্রথম পঞ্চতাগ শুক্রের, তাহার 
গর গঞ্চতাগ বুধের, তাহার পর অষ্টভাগ বৃহস্পতির, তাহার 
গর অপ্রতাগ শনির, তাহার পর পঞ্চভাগ মন্রলের হইবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 
তিথি ও বারাদি | 


রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি রই সাতটা 
এহেন নামানুসারে সাতটা বার গণন! হইয়া থাকে । এই মকল 


তিথি ও বারাদি। ১১৫ 


গ্রহ উক্ত বার সকলের অধিপতি । ভাহাদের মধ্যে শুক্র, সোম, 
বুধ ও বৃহস্পতিবার সর্ধকর্মে শুঁভ, এবং শনি, রবি ও মঙ্গলবার 
, কোন কোন কর্মে শুভ। 

দিবা ও রাত্রিমান প্রত্যেককে আট তাগ করিলে তাহার 
এক এক ভাগকে যামার্ধ কহে। সেই যমার্ধভাগে বারবেল! 
ও কালবেলা হইয়া থাকে । 

বস চতুর্থ ভাগ বারবেল!, পঞ্চম ভাগ কাল- 

; রাত্রির যষ্টভাগ বারবেলা ৷ 

সোমবারে দিবসের সগুমভাগ বারবেলা ও দ্বিতীয়ভাগ 
কালবেলা ; রাত্রির চতুর্থ ভাগ কালবেলা। 

মন্গলবারে ষষ্ঠভাগ বারবেলা, দ্বিতীত্ব ভাগ কালবেলা; 
রাত্রির স্বিতীয়তাগ কালবেল! । 

বুধধারে পঞ্চম ভাগ বারবেলা, তৃতীক়ভাগ কালবেল! ; 
রাত্রির সপ্তম ভাগ কালবেল!। 

বৃহস্পতিবারে অষ্টম ভাগ বারবেলা, সণ্ডম ভাগ কালবেলা ; 
রাত্রির পঞ্চম ভাগ কালবেলা। 

শুক্রবারে তৃতীয়ঙাগ বারবেলা, চতুর্থ ভাগ কালবেলা। 
রাত্রির তৃতীয় ভাগ কালবেলা।' 

শনিবারে ষষ্ট ভাগ বারবেলা, প্রথম ও শেষ ভাগ কালবেল। ; 
রাত্রিতে পঞ্চম ও শেষ ভাগ কালবেলা। ও 

এই বারবেলা ও কালবেলাতে যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহে 
বৈধব্য, উপনয়নে ব্রহ্মহত্যা এবং অন্যান্য সমস্ত শুভ কর্মে 
দোষ হয়। 

উন ও গল হইবে, 


১১৬ গৃহস্থ-জীবন। 


ভাহাকে আট ভাগ করিলে তাহার প্রত্যেক ভাগের নাম যামার্ধ। 
যামার্ধ মকলের অধিপতিগ্রহ আঁছে। সকল বারের অধিপতি 
গ্রহ সেই সেই বারের প্রথম যামার্দের অধিপতি হইবে । তাহা, 
হইতে ছয় ছন্ অন্তরে গণনায় যে যে বার হয়, সেই সেই বারের 
অধিপতিগ্রহ . দ্বিতীম্ম তৃতীয় ইত্যাদি যামার্ধের অধিপতি 
হইবে। 

রাত্রিমান যত দণ্ড যত পল হুইবে, তাহাকে আট ভাগ 
করিলে তাহার প্রথম যামার্দের 'অধিপতি পূর্ববৎ সেই বারের 
অধিপতি গ্রহই হইবে। প্রথম যামার্ঘগতি গ্রহ হইতে পাঁচ 
পাচ গরণিয়া ষেবার হইবে, সেই সেই বারের অধিপতি গ্রহ 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি ধামার্জের অধিপতি হইবে। 

যামার্ধকে চারি ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম 
দণ্ড। এ সকন দণ্ডের এক একটা অধিপতি গ্রহ আছে*) তাহা- 
দিগকে দণ্ডাধিপতি- বলে। যে বারের যে যে জময্বেষে গ্রহ 
ষামার্ধপতি হইবে, সেই গ্রহ সেই যামার্দের প্রথম দণ্ডের 
অধিপতি হইবে । আর গর যামার্দের প্রথম দগুগতি যে গ্রহ, 
তাহার সংখ্যাকে ছুই ভাগ করিলে যে সংখ্যা হইবে, তাহার 
ভগ্নাংশ থাকিলে তাহা বাদ দিয়! যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহ 
দ্বিতীয় দণ্ডের অধিপতি হইবে। এইব্ূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ ষামার্জের অধিপতিগ্রহের সংখ্যাকে ছুইভাগ করিলে & 
প্রকারে যে যেগ্রহ হইবে তাহারা দ্বিতীর, তৃতীয় ও চতুর্থ 
দণ্ডের অধিপতি হইবে। 

যে বারেন রাত্রির যাষার্ধপতি ষে গ্রহ হইবে, রি 
প্রথম দণ্ডের অধিপতি হইবে । তাহা! হইতে ছয় ছয় গ্রহ অস্তর 


তিথি ও বাঁরাদি। ১১৭ 


গণনায় যে যে গ্রহ ভাহারা ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দণ্ডের 
অধিপতি হইবে । / « 

» চঙ্ছের হ্রাস ও বৃদ্ধি অনুমারে ছুই পক্ষ--কৃষ্ণ ও শুরু। 
উভয় পক্ষে প্রতিপদ, দ্বিতীয়াদি ১৫টী তিথি আছে। তিথি 
সকলের অধিপতি নির্দিষ্ট আছে। উভয় পক্ষের প্রতিপদাদি 
তিথির অগ্নি, প্রজাপতি, গৌরী, গণেশ, সর্প, কার্তিক, সুর্য, 
শিব, ছুর্গা, যম, বিশ্ব, হরি, কাম হর, এবং অমাবস্তা ও গণি মার 
অধিপতি চন্দ্র। 

প্রতিপদ, যী ও একাদশীর নাম নন্দা) দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও 
দবাদশী ভদ্র অষ্টমী, তৃতীয়া ও ত্রয়োদশী জয়া; চতুর্থী, নবমী 

ও চতুর্দশী রিক্তা ; এবং অমাবস্যা, পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমার, 
নাম পূর্ণাতিথি। 

বৈশাধ মাসের শুরু পক্ষের ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসের শুকলষ্টিমী, 
ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্তিকের শুল্লাছাদশী, পৌষের শুক্লা" 
দ্বিতীয়া ও ফাল্গুণের শুরা চতুর্থী মাসদপ্ধী হয়। এবং 
আবণের কৃষ্ণাষষ্ঠী, আখ্বিনের কৃষণষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণদশমী, 
মাঘের কষ্তাদ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া এবং জ্যেষ্টের 
কষণাচতুর্থা মাসপ্া হয়। 

এই মাসদপ্ধীতে যে ব্যঞ্জি জন্মগ্রহণ করে, অথবা'কোধাও 
যাত্রা করে, সে ব্যক্তি ইন্্তুল্য হইলেও তাহার মরণ, বিবাহে, 
স্ত্রী বিধবা, কৃষিকর্ম্নে ফলের অভাব, বিদ্যারস্তে মূর্খ, স্ত্রীস্গমে 
গর্ভপাত এবং বাণিজ্যে মূলধনের বিনাশ হইয়! থাকে।, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
গ্রহগণের প্রকৃতি ও বলাকল। 


ভূমণ্লস্থ জীবদেহের উপর চন্দ্র ও হৃর্ধ্যের প্রাধান্য যেমন 
স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে, তেমনি অন্যান্য গ্রহগণও আমা- 
দ্িগের উপর যে বলাঁবল প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা! কোন 
ইন্দিয়ের গোচর না হইলেও জ্যোতির্বিদি পঞ্ডিতগণ গণনাদ্বার 
তাহা অবধারিত করিয়াছেন। যর্দিও গ্রহগণ দ্বাদশ রাশি 
ভ্রমণ করে বটে, কিন্ত রাশি বিশেষে তাহাদের আকর্ষণীদি 
শক্তির বৃদ্ধি হয় ও তত্বৎস্থানে তাহার! বিশেষ বলশালী হইয়া 
থাকে। এ সকল রাশি তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্র এবং উহার! 
সেই মেই রাশির অধিপতি বঙ্লিয়া অভিহিত হইয়! থাকে। 
গ্রহগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ বলবান হয়। রূপ মিত্র 
গৃহে, মূল ত্রিকোণ গৃহে, উচ্চ গৃহে (তৃঙ্গ স্থানে) আপনাপন 
হোরা ভ্রেকাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশে থাকিলেও 
বিশেষ বল প্রকাশ করে। 

হৃ্ঘ্য হইতে তাপ ও শুদ্বতা উৎপন্ন হইয়া থাকে, এজন্য 
মনুষ্যগণ উহা৷ কর্তৃক সত্বপ-প্রীধান্ত, শ্থিরস্বভাব, ভক্তির", 
শ্রিয়তা, পিত্ত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়; আর মানবদেহের মধ্যে 
চক্ষু, মস্তিষ্ক, দয় ও দৃক্ষিণাংশের উপর উহার আধিপত্য। 
রবি পাপগ্রহ মধ্যে পরিগণিত, বর্ণলাল এবং পুরুষ। চন 
মঙ্গল ও বৃহস্পতি উহার মিত্র, শুক্র ও শনি শক্র ; আর বুধ সম, 
অর্থাৎ নামিত্র না শক্র। রবি জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং পূর্ব" 


গ্রহগণের প্রকৃতি ও বলাবল। ১১৯ 


দিকের ও সিংহ রাশির অধিপৃতি। মেষ রাশির ১০ম অংশ 
উহার তুক্ক বা উচ্চ স্থান, জিংহ রাশি উহার মূল ভ্রিকোণ। 
" রবি বৃদ্ধভাবাপন্ন। 

চত্্র প্রধানতঃ আদ্রতা উৎপাদন করিয়া থাকে। উহা" 
করুক মনুষ্যেরা রজোগুণ-প্রধান। লবণরসপ্রিয় ও শ্লেম্মা- 
প্রাকৃতিক হয়। মানবের তালু, কণ্ঠ, উদ্দর, গ্রন্থি, শোণিত ও 
শরীরের বাম পার্থর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে । শুরুপঙ্ষের 
অষ্টমী হইতে কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমী পর্যযত্ত শুভগ্রহ, পরে পাঁপ- 
গ্রহমধ্যে পরিগণিত হয়; বর্ণ গৌর এবং স্ত্রী। বুধ ও রবি 
উহার মিত্র, কোন গ্রহই শত্রু নহে, মল সম। চন্দ্র জাতিতে 
বৈশ্ঠ, বায়ুকোণের এবং কর্কট রাশির অধিপতি । বৃষরাশসির 
৩য় অংশ উহার উচ্চন্থান, এবং বৃষ রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ; 
মধ্যবয়স ষম্পন্ন । 

মঙ্্লগ্রহ হইতে উত্তাপ ও শুক্কতা উৎপন্ন হয়। মনুষ্যেরা 
উহ! হইতে 'পিত্তপ্রকৃতি, ভমোখুণ ও কট্রসপ্রিয্ তাকে লাভ 
করে। বামকর্ণ, কটিদেশ, রক্তবাহিকা নাঁড়ী এবং গুহদেশের 
উপর উহার প্রাধান্ত। মঙ্গল পাপগ্রহ, বর্ণ রক্তপ্গৌর ও পুরুষ । 
রবি ও চন্দ্র উহার মিত্র, বুধ শক্র, এবং শনি সম; জাতিতে 
ক্ষত্রিয়, সামবেদের, দক্ষিণ দিকের, মেষ ও বৃশ্চিক রাশির অধি- 
পতি, মকর রাশির ২৮ অংশ উহার উচ্চস্থান এবং মেষ রি 
মূল ভ্রিকোণ গৃহ। মঙ্গল যুবাভাবাপন্ন। 

বুধগ্রহ কখন শুদ্ধতা ও কখন আদ্রতা উৎপাদন করে। 
এই গ্রহের অধীনে মানবগণ বাতপিত্তকফযুক্ত, সর্ধরসত্রিয় ও 
রজোগুপবিপিঞ্ হয়। বাক্য, বুদ্ধি, পিত্ব, ত্বক, জিহবা ও 
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অধোভাগের উপর উহার আধিপত্য । বুধ পাপগ্রহের সঙ্গে 
থাকিলে পাপগ্রহ এবং শুভগ্রহের সঙ্গে থাকিলে শুভগ্রহ মধ্যে 
গণ্য ) বর্ণ দূর্বান্তাম এবং ক্রীব। বৃহস্পতি, রবি, শুক্র উহার ' 
মিত্র; চত্্র শত্রু; বৃহস্পতি শুক্র ও শনি সম। বুধ জাতিতে 
শৃদ্র; উত্তরদ্দিকের, অথর্ববেদের এবং কন্যা ও মিথুন রাশির 
অধিপতি । কন্যার ১৫ অংশ বুধের উচ্চম্থান এবং কন্যা রাশি 
উহার মূল ত্রিকোণ খর । বুধগ্রহ বালক । 

'বৃহস্পতি হইতে উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে । মানব- 
বউ মধুররসপ্রিয়তা, সত্বগুণ, পিত্ত ও কফাধিক্য 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যদেহের ফুস্ফুস্‌ রক্তবাহিকা নাড়ী, হস্ত, 
হ্ব্দয়ের মেধ ও গলার নলীর উপর উহার প্রাধান্য। বৃহস্পতি 
শুভগ্রহ, বর্ণ গৌর এবং পুরুষ । রবি, চক্র, মঙ্গল উহার মিত্র; 
বুধ ও শুক্র শত্রু এবং শনি সম। বৃহস্পতি জাতিতে ' ব্রাহ্মণ, 
ঈশান কোণের, ধথ্েদের এবং ধন ও মীন রাশির অধিপতি । 
কর্কটের পঞ্চমাংশ উহার উচ্চস্থান এবং ধনু মূল ত্রিকোণ 
রাশি। বৃহস্পতি বৃদ্ধ । | 

শুক্র গ্রহ হইতে আদ্রতা প্রা্ত হওয়া যায়। মনুষ্যগণ 
উহার প্রাধান্যে কফ ও রজোগুণযুক্ত এবং অম্নরসপ্রিয় হয়। 
নাসারন্ধ, যকত, শুক্র ও মঘসের উপর উহার আধিপত্য । শুক্র 
শুভগ্রহমধ্যে পরিগণিত ; বর্ণ শ্তাম এবং স্ত্রী জাতি। বুধ ও 
শনি উহ্বার মিত্র, রবি ও চন্দ্র শক্র এবং গুরু ও মঙ্গল সম। 
শুক্র জাতিতে ত্রাহ্ষণ, অগ্নিকোণের, জুর্ধেদের এবং তৃলা ও 
বৃষ রাশির অধিপতি, মীনের ২৭ অংশ উহার উচ্চ স্থান এৰং 
ভূলা-রাশি উহার যুল ত্রিকোণ গৃহ । শুক্র মধ্যবয়স্থ। 
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শনি শীতলতা উৎপাদন করে। শনির প্রাধান্যে মনুষ্য 
ভ্ুর, বাদু ও কফতুক্ত, তমোগুণরিশিষ্ট, স্থিরস্বভাবসম্পন্ন এৰং 
কষা প্রিয় হয়। দক্ষিণ কর্ণ, প্লীহা, শ্লেস্মা, মস্তিচ্ষের শিরা» 
ও মু্রায়ের উপর উহা আধিপত্য করিয়া থাকে। শনি পাগগ্রহ, 
বর্ণ কৃষ্ণ এব ক্লীঝ। বুধ ও শুক্র উহার মিত্র; রবি, মঙ্গল ও চক্র 
শক্রু এবং বৃহস্পতি সম। শনি অন্ত্যজ্জাতীষু। পশ্চিমদিকের 
ও মকর এবং কুস্ত রাশির অধিপতি । তুলার ২* অংশ উহার 
উচ্চম্থান এবং কুস্ত রাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ। 

রাহু পাপগ্রহ, কৃষ্ণবর্ণ। শুক্র ও শনি উদ্ধার মিত্র, চন্দ্র ও 
অ্গল শক্ত, সম নাই । রাহ নৈধত কোণের অধিপতি । মিথুন 
উহার উচ্চস্থান এবং কুত্সুরাশি মূল ত্রিকোণ গৃহ। 

কেতু পাগগ্রহ, তাত্রবর্ণ। রবি, চক্র, মঙ্গল, উহার বন্ধু এবং, 
শক্ত ও শনি শক্র। ধনু উহার উদ্স্থান। | 

যে যে রাশি যে ষে গ্রহের উচ্চস্থান, সেই সেই রাশি হইতে 
সপ্তম গ্রহ সেই সেই গ্রহের নীচস্থান। গ্রহগণ আপনাদের নীচ 
রাশিতে শক্রগৃহে থাকিলে বলহীন হয়।' 

গ্রহগণের বলাবল সম্বন্ধে পুর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এ স্থলে 
তাহা অপেক্ষা আরও বিশদরূপে বলিতেছি,_শুভগ্রহগপ 
আপনাপন গৃহে মিত্রভাবে কিন্বা অন্য শুভগ্রহের ও মিত্রগ্রহের 
ৃষ্টি যে স্বরে আছে, অথবা অন্ত শুভগ্রহের সহিত 'এক গৃহে 
থাকিলে তাহাদিগকে বলৰান বলা যায়! 

শুভগ্রহ ধদি পাপগ্রহের গৃহে, শক্গৃহে, (যাহাতে শুক্র 
গ্রহ বা পাপ গ্রহের দৃষ্টি আছে ), অথবা গাগগ্রহ্‌ বা শক্র গ্রহের 

৯১ না 
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সহিত এক ঘরে অবস্থিতি করে তবে সে গ্রহ অতিশয় ছুর্ধবল 
এবং সুফলপ্রদানে নিতান্ত অসমর্থ জানিবে। 

পাপগ্রহ যদি পাপগ্রহের ভবনে, শক্রভবনে, কিন্বা মিত্র, 
গ্রহের ভবনে থাকিয়া শত্র অথবা পাঁপগ্রহ ক্র দৃষ্ট হয়, তবে 
সেই পাপগ্রহকে বলবান্‌ বলা যায়। 

পাপগ্রহ অশুভ গৃহে থাকিয়া শুভ ভবনের ঢৃষ্ট হইলে, 
অথবা শুভগ্রহের সহিত এক গৃহে থাকিলে তাহাকে হূর্ধল 
বলিয়া জানিতে হইবে। 

বৃষ কর্কট ইত্যাদি সম সংজ্ঞা রাশিতে চন্দ ও শুক্র 
থাকিলে তাহারা বলবান্‌ হয়। আর মেষ, মিথুনাদি বিষম 
জক্ারাশিতে রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পত্তি এবং শনি থাকিলে 
বলবান হয়। 

চন্দ্র ও শুক্র গ্রহ প্রথম দ্রেকাণে, মঙ্গল, রবি+9 বৃহ- 
স্পতি শেষ দ্রেকাণে এবং শনি ও বুধ মধ্যম দ্রেককাণে 
বলবান হয়। | 

গ্রহগণ আপনাপন তুঙ্গ স্থানে থাকিলে অত্যন্ত বলশাঁলী, 
মূল ত্রিকোণ ও স্ব স্গ গৃহে থাকিলে মধ্য বলশালী, আর শুভ- 
গ্রহদৃষ্ট গৃহে ও মিত্রগ্হে থাকিলে কিছু অধিক বলশালী 
হইয়! থাকে । 

মঙ্গল আর রবি লগ্নের দশম স্থানে থাকিলে তাহাকে 
দক্ষিণ দিগ্লী, শনি লগ্মের সপ্তম স্থানে থাকিলে তাহাকে পশ্চিম 
দিগ্বলী, আর শুক্র ও চক্র লগ্গের চতুর্থ স্থানে থাকিলে ভাহাকে 
উত্তর দিগ্বলী কহে। 

মকর অবধি মীন পর্ধ্যত্ত কোন রাশিতে রবি, মঙ্গল, বৃহ- 
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স্পতি কিন্বা চত্্র ও শুক্র খাকিলে বলবান হয়; এবং কর্কট 
অবধি ধনু পধ্যন্ত এই ছর রাশির, মধ্যে কোন রাশিতে শনি 
থাকিলে বলবান হয়; বুধ উভয় স্থানে বলবান। শুভগ্রহেরা 
গুরুপক্ষে এবং পাঁপগ্রহগণ কৃষ্ণপৃক্ষে বলবান হয়। শুর্ুপ্রতি- 
পদ হইতে আর্ত করিয়া গুভগ্রহদিগের প্রতিদিন ৪ পল 
করিয়া বল বৃদ্ধি হইয় পূর্ণিমার দিন পূর্ণ বল প্রাপ্ত হয়, এবং 
কষ্পপ্রতিপদ হইতে প্রতি দিন ৪ পল করিধা হীনবল হইয়া 
আামাবস্যার দিন সম্পূর্ণ হীনবল হয়। ত্রব্ূপে পাপ গ্রহগণও 
কৃষ্ণপক্ষে ৪ পল করিয়া বল পাইয়া অমাবস্তার দিন পূর্ণবল ও 
পূর্ণিমার দিন হীনবল হইয়! থাকে । 
_ বঙ্সরের অধিপতি গ্রহ একপাদ বলবান্‌, মাসাধিপ গ্রহ 
দবিপাদ। দিনের অধিপতি গ্রহ ত্রিপাদ, কাল ও হোরাদ্দি অধিপতি 
গ্রহ সম্পূর্ণবলবান্‌। 

শনিগ্রহ “শীতকালে, শুক্র বসস্তকালে, মঙ্গল গ্রীম্মকালে, 
চন্ত্র বর্ধাকালে, বুধ শরতকালে, বৃহস্পতি হেমন্তকালে এবং 
রবি গ্রহ গ্রীষ্মকালে বলবান্‌ হয়। 

রবি, বৃহস্পতি, শুক্র দিবাভাগে বলবান্‌, বুধ দ্বিবা-রাত্র, 
চন্্, মঙ্গল ও শনি রাত্রিকালে বলবান্‌ হয়। দিবা ও রাত্রি- 
মানের প্রথমার্ধে শুভগ্রহ এবং দ্বিনমানের শেষার্দে পাপগ্রহ 
ধলবান হয়। রাত্রের তৃতীয় যামে রবি, বুধ, শনি, চন্দ্র বলবান। 
বৃহস্পতি দিবারাত্রি সমান বলবান থাকে । 

জাতক বা প্রশ্ন গণনার সময়, লগ্ের অধিপতি গ্রহ হদি 
শনি হয়, তবে তাহার বল ১ গুণ, মঙ্ল থাকিলে দ্বিগুণ, বুধ 
তিন গুণ, বৃহস্পতি চতু৭, শুক্র পাঁচ গুণ, চক্র ছয় গুণ, রবি 
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সাতগুণ বলৰান হয়। লগ্নের অধিপতি গ্রহের যে বল, লগ্নেরও 
সেই বল জানিবে। 
শুরুপ্রতিপদ হইতে শুক্লাদশমী পধ্যন্ত চক্র মধ্যম বঙ্গে 
বলী; শুরাএকাদশী হইতে কৃষ্ণাপঞ্চমী পর্যন্ত সম্পূর্ণ ব্লী; 
কৃষ্ণাষঠী হইতে অমীবস্তা পর্যন্ত স্বল্প বলী হয় এবং উহার 
উপর শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে চন্দ্র সর্বত্র বলবান হয়। 
গ্রহগণ যখন যে রাশিতে অবস্থিতি করে, তাহা হইডে 
তৃতীয় ও দশম স্থানে তাহাদের এক পাদ দুটি, পঞ্চম ও 
নবম রাশিতে অর্দেক, চতুর্থ ও অষ্টমরাশিতে ব্রিপাদ এবং সপ্তম 
স্থানে সম্পূর্ণ দৃষ্টি জ্ঞান করিতে হইবে। এই সাধারণ নিয়ম 
ব্যতীত তৃতীয় ও দশম স্থানে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম 
রাশিতে বৃহস্পতির, এবং চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে মর্লের পূর্ণ দি 
জানিবে। এতভিন্ন অন্য স্থানে গ্রহদিগের দৃষ্টি নাই 
রাহুর দৃষ্টি পৃথক বিধ। রাহু যে রাশিতে থাকে তাহা হই 
দক্ষিণাবর্তে পঞ্চম, সপ্তম, এবং দ্বাদশ রাশিতে তাহার পূর্ণ দৃষ্টি 
দ্বিতীর ও দশম রাশিতে ত্রিপাঘ ; আর তৃতীয়, চতুর, ষষ্ট 
অষ্টম গৃহে অর্ধেক ছৃষ্টি। রাহর পাদ ৃষ্টি বা স্বয়ং যে ঘ৫ 
থাকে দে 'ঘরে ও তাহার একাদশ স্থানে তাহার দৃষ্টি থাকে না! 
কেতুর কুত্রাপি দৃষ্টি নাই। 
লক্গ, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্্র কহে। বের 
স্থানে থাকিলে গ্রহগণ বিশেষ বলশালী হয়। 


পপি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


নক্ষত্র প্রকরণ । 


নক্ষত্রদিগের নাম ও তাহারা রাশিচক্রের কোনম্থানে 
কির্ূপে অবস্থিতি করিতেছে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে উত্ত হই- 
য়াছে। এক্ষণে তাহাদ্িগের জাতি ও অন্যান্য কাধ্য করিবার 
বিষয় কথিত হইতেছে । 

সকল নক্ষত্রের মুখ ও দৃষ্টি একদিকে নহে. এজন্য 
তাহাদ্দিগকে তিন শ্রেমীতে বিভাগ করা যায়। বথা- উর্দমুখ- 
নক্ষত্র, জিয়োরারের ৫ তিষ্যগমুখ-নক্ষত্র। 

আদ্র, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণী, রোহিণী, উত্তর- 
ফন্ততী, উত্তরাষাঢা, উত্তরভাদ্রপদ এই নয়টা উর্দমুখ নকষত্র। 
মূলা, জগ্নেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মা, পূর্বযন্তুনী, পূর্বা- 
ষা়া এবং পূর্বভাদ্রপদ এই নয়টা অধোমুখ নক্ষত্র। আর 
অগ্থিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা স্বাতি, পুনর্ধসথ, জেষ্া, মূগশির! ও 
অন্থরাধা এই নয়টী তি্ধ্যঙমুখ নক্ষত্র। 

মৃগরশিরা, হস্তা, স্বাতি, শ্রবণী, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা, 
অস্থিনী কিন্বা পুর্ব নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে “দেবগণ” হয়। 
উত্তরফন্তমী, উত্তরযাঢ়া, উত্তরতাদ্রপ, পূর্বষ্তনী,'পূর্বাধাড়া 
ুর্বভাত্রপদ, রোহিনী, ভরঞী ও আদ্রণায় “নরগণণ হয়। আর 
স্যেষঠা, মূলা, অগ্নেষা, কৃত্তিকা, শতভিযা, চিত্রা, মা, ধনিষঠা 
এবং বিশীখায় প্রাক্ষসগণ" হয়। 

নরনারীগণ যে নক্ষত্রের ঘে গাদে জন্মগ্রহণ করে, তদহু- 
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সারে তাহাদিগের রাশি এবং নামের আদ্য অক্ষর জ্ঞান হয়, 
যথা ;-- | 

অই উএ কৃত্তিকা। ওববীবু রোহিনী। বেবো কৰি 
মৃগশির! | কু ঘঙ চআদ্র। কে কো হহি পুনর্ধথ । হু হৈ হো 
ড় পুষ্যা। ভিডূডেডো অশ্রেষা। মমি যুমে মতা। মোট 
টিটুপূর্বফন্তনী। টে টোপপিউত্তরফন্তনী। পুষণঠ হস্ত। 
পে পো ররি চিত্রা। রু রে রো ত স্বাভী। তি তু তে তো বিশাধা 
ননিন্ুনে অনুরাধা । নো যষিযু জ্যেষ্ঠা। যে যো ভতি 
মূলা। ভূধ ফঢৃপুব্ব্ণাধাঢ়া। ভে ভোজ জি উত্তরাষাঢ়া। জু 
জে জো থ অভিজিৎ । খি খু খে খো শ্রবণা।গ্রগিগুগ্নে 
ধনিষ্ঠা। শা শ শি শু শততিষা। শে শো দ দি পূব্র্তাদ্রপদ। 
ছুথঝ ঞউত্তরভাঙ্পদ। দেদোচচিরেবতী। চুচেচো ল 
অশ্বিনী। লিলুলেলে ভরণী। ং 


পপ 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


জাতক গণন1। 


কোন বালক কিম্বা বালিকা জন্মগ্রহণ করিলে তাহার জন্ম" 
পত্রিকা প্রশ্থত কর! নিতান্ত কর্তব্য । পণ্ডিতগণ বলিয়৷ থাকেন 
যাহার জন্মপত্রিকা নাই তাহার জীবন অন্ধকারময়। জন্স- 
পত্রিকা প্রস্তুত করিবার জন্য যে যে বিষয়ের জ্ঞান আবশ্তক 
নিয়ে তাহাদের বিষয় অনতি বিস্তৃতরূপে কধিত হইতেছে। 

পুজ্ব কিম্বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র অতি সাবধানতার সহিত 
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তাহার সময নিরূপণ করিবে । আজি কালিকার কালে ঘটিকা- 
যন্ত্রের যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত হুইয়াছে তাহাতে সময় নিরূ- 
গণের জন্য অধিক আয়াস সহ্য করিতে হয় না। জাতশিশুর 
জন্মসময় স্থির হইলে এ সময় কোন্‌ লগ্গের কত অংশের 
অন্তর্গত তাহ! নিশ্চয় করিবে । লগ্ন নিরূপণের বিষষ্ব তোমাকে 
পৃবের্ব বলিয়া আসিয়াছি, অতএব তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই। জশ্বলগ্নকে হোরা, দ্রেক্কাপ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও 
ত্রিংশাংশে বিভক্ত করিয়া দেখিবে জাতশিশু কোন্‌ গ্রহের 
হোরা, ড্রেককাপ, নবাংশ ইত্যাদিতে জন্িয়াছে। তাহার পরে 
একখানি দিন পঞ্জিকা লইয়া দেখিবে জন্ম সময়ে কোন্‌ গ্রহ 
রাশিচক্রের কোন্‌ গৃহে কোন্‌ নক্ষত্রে অবশ্থিতি করিতেছে । 
জাতশিশুর জন্ম-পত্রিকার রাশিচক্রে ও যে ষে গ্রহ যেযে' 
রাশিতে ভ্ঘ যে নক্ষত্রে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সেই রাশিতে 
সেই নক্ষত্রে সংখ্যা লিখিয়া সংস্থাপিত করিবে । যে লগে শিশুর 
জন্ম হইয়াছে রাশিচক্রের সেই গৃহে “লং” এই সাংকেতিক 
অক্ষরটা লিখিবে। জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে অবশ্থিতি করে, 
তাহাকেই জাতশ্রিশুর জন্মরাশি এবং চন্দ্র যে নক্ষত্রে অবস্থিতি 
করে, তাহাকেই জন্মনক্ষত্র বলিয়া জানিবে। এইরূপে রাশিচক্র 
সম্বলিত জন্মশক, মাস, দিন, দণ্ড, পল, বিপল, অনুপল এবং 
জম্বদিনের দিবা! ও রাত্রিমান লিখিত করিয়া রাখিলেই জন্মপত্রি- 
কার সমস্ত আয়োজন সংগ্রহ করা রহিল।  উহাদিগকে অব- 
লম্বন করিয়া, যেরূপ বিস্তৃত ইচ্ছা করা যায় সেইকগ বিস্তৃত 
অন্মপত্রিকা প্রস্তত করিতে পারা যায়। এস্থলে ইহাঁও বলিয়া 
রাখা উচিত ষে, দিন পঞ্জিকার প্রতি মাসের প্রথমে সংক্রাত্তি 
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সঞ্চারকালে রাশিচক্রে যে যে ঘরে ষে যে গ্রহ সংস্থাপিত করা 
থাকে, তাহারা জন্ম দিবসে ও,জন্ম সময়ে অন্য রাশিতে অরিয় 
গিয়াছে কি না সে বিষয়ে একটু বিশেষ সাবধান লইবে) 
তাহাতে কোন ভুল না হয্ব। সে জন্য দিনগঞ্জিকার সেই মাসের 
রাশিচক্রের নীচে যে গ্রহ যে দ্বিন যে সময়ে যে রাশি ও যে নক্ষ 
হইতে সারিয়া, যে রাশি ও ষে নক্ষত্রে যায়, তাহার যে একটা 
তালিকা দেওয়া থাকে, তাহা! একটু সতর্কতার সহিত দেখিতে 
হইবে। 
_ জন্মকালে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে, সেই রাশিশ্থ চঙ্গের উপর 
বদি শুভগ্রহ বৃহস্পতি, শুক্র, কিম্বা পাপ রহিত বুধের দৃষ্টি থাকে 
অধবা উক্ত শুভগ্রহের সহিত এক রাশিতে চন্দ্র থাকে, তবে 
প্রতি হুখে প্রসব করিয়াছে জানিবে। আর এ চত্টর যদি 
পাপগ্রহ শনি, মঙ্গল, রবি, কিম্বা পাপঘুক্ত বুধের দৃষ্টীপথে 
থাকে, অথবা এ সকল পাপগ্রহের সহিত এক রাশিতে স্থিত 
হয়, তবে প্রহৃতি কষ্টে প্রসব করিয়াছে জানিবে। 

জন্মকালে চন্দ্র যদি শনির নবাংশে অর্থাৎ মকর কিন্বা 
কুত্ের নবাংশে অবস্থিতি করে, অথবা জন্মলগ্গ হইতে গণনা 
চতুর্থ রাশিতে থাকে, কিম্বা শনির দৃষ্টিপথবস্তাঁ হয়, অথবা 
জলজ রাশির নবাংশে অর্থাৎ কর্কট কিন্বা মীনের নবাংশে অব 
স্থিত হয়, বা শনির সহিত এক রাশিতে থাকে, তবে বুঝিতে 
হুইবে যে প্রন্থতি অন্ধকারে প্রসব করিঘ্রাছে। 

জন্মকালে ছুইটি গ্রহের অধিক গ্রহ যদি তাহাদের আপনা 
পন নীচ রাশিতে অবস্থিতি করে তাহা হইলে হুণপাতিঃ 
ভুমিতে প্রহথৃতির শয়ন জানা যায়। 
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জন্মলগ্র যদ্দি সিংহ, কন্তা, তুলা, বিছা, কুস্ত এবং মিথুন 
লগ্ন হয়, তবে জাতশিশুর মুখ ,উর্ধে থাকিয়া মস্তক নিঃক্ত 
হয়। যদি বৃষ, মেষ, ধনু এবং কর্কট লগ্ন হয়, তবে অধোমুখ 
হইয়া এ শিশুর পদ নিঃস্কত হইয়া থাকে। যদি মীনলগ্ে জন্ম 
হয়, তবে গ্রে হস্ত নিঃস্ত হয়। 

যে লগ্নে জন্ম হইবে ষেই লগ্নের স্বামী যে গ্রহ, তিনি ঘদি 
জন্মলগ্রে অবস্থিতি করেন এবং &ঁ লগ্মের যে নবাংশে জন্ম হয়, 
সেই নবাংশ যদি তাহার নিজ নবাংশ হয় তবে স্থীয় গৃহে 
প্রসব জানায়। | 

জন্মকালে যে গ্রহ বলবান থাকিবে সেই গ্রহ দ্বারায় হৃতিক! 
গৃহের অবস্থা জানা যাইবে । যদি জন্মকালে" শনি সকল গ্রহ 
অপেক্ষা! বলবাঁন থাকে, তবে স্তিকাঁগৃহ জীর্ণ জানিতে হইবে। 
মঙ্গল বলুবান্‌ হইলে শতিকাগার দগ্ধ, চক্র বলবান হইলে শুক্ু বর্ণ 
নৃতন, রবি বলবান হইলে কম মজপুত, বুধ বলবান হইলে 
নানারূপ শিল্পকার্ধ্যবিশিষ্ট, শুক্র বলবান হইলে মনোরম ও 
চিত্রদুক্ত নতন, বৃহস্পতি বলবান হইলে দৃঢ় ও দীর্ঘকালম্থায়ী । 
ঘর বলিয়া জানিবে। 

জন্মলগ্নে বা তাহার চতুর্থ, সপ্তম, দশম গৃহে যে গ্রহ থাকে 
সেই গ্রহ যে দিকের অধিপতি, স্থৃতিকা গৃহের ছার সেই দিকে - 
হইবে। যণি কেন্্রস্থানে অধিক গ্রহ থাকে, তবে যে গ্রহ অধিক 
বলবান সেধে দিকের অধিপতি, সেই দিকে যদি কেন্ুস্থানে 
কোন গ্রহ না! থাকে, তবে লগ্গের অধিপতি গ্রহ যে দিকের অধি- 
গতি, সেই দিকে শৃতিকা গৃহের দ্বার হইবে । | 

জন্মলগ্ন ঘুরি মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা? কুস্ত হয়. কিস্বা অন্ত 


১৩৪ গৃহস্থ-জীবন । 


বাশির নবাংশ ভাগে এ সকল রাশি হয়, তবে শ্ৃতিকা গৃহ 
বাটির চতুঃসীমার মধ্যে পূর্বদিকে । ধনু, মীন, মিথুন, কন্তা 
যদি লগ্ন হয়, কিম্বা! অন্তান্ত রাশির নবাংশ ভাগে শর সকল 
রাশি নবাংশ হয়, তবে হৃতিকা গৃহ উত্তর দিকৈ। বৃষ কিম্বা অন্ঠ 
রাশিতে বৃষ রার্শির নবাংশ হয়, তাহা হইলে পশ্চিমদিকে » মকর 
এবং সিংহ যদি লগ্গ হয় কিন্বা অন্য রাশির নবাধশ ভাগে এ 
সকল রাশির নবাংশ হয়, তবে কৃতিকা "ঘর বাটার দক্ষিণ দিকে 
জানা যায়। 
' যেলগ্নে জন্ম হয় সেই লগ্গ হইতে থে রাশিতে চন্্র থাকিবে, 
এই উভয় গৃহের মধ্যে যতগুলি গ্রহ থাকিবে প্রসব ঘরে সেই 
সংখ্যক উপন্ৃতিকা উপস্থিত ছিল জানিতে হইবে । 

উক্ত চন্দ্র এবং লগ্রমধ্যে যেষে গ্রহ থাকে। সেই সেই 
গ্রহের বয়, জাতি এবং বর্ণ ষেরগ, উপশৃতিকাদিখ্রেরেও বয়স 
বর্ণ এবং জাতি সেইরূপ জানিবে ? 

যে দ্রেকাণে জন্ম হয় সেই দ্রেকার্ণের অধিপতি গ্রহ যদি 
পুরুষ হয়, তবে পুত্র জন্মিবে ; দ্রেক্কাণাধিপতি গ্রহ যদি স্ত্রী হয় 
তবে কন্তা জন্মিবে; আর ক্লীব হইলে ক্লীব জন্মিয়া থাকে? 
এবং দ্রেককাণাধিপতির যেরূপ স্বভাব, জাতশিশুরও তদ্র? 
- স্বভাব হইবে। কিন্তু যদি পুরুষ গ্রহ পুরুষ রাশিতে খাকিয় 
লগ্নে দৃষ্টি করে তবে পুরুষ জন্সিবে ; আর স্ত্রী রাশিতে খি 
ভক্ত বা বুধ থাকিয়া লগ্নকে দৃষ্টি করে তবে স্ত্রী জম্মিবে। .এই 
নিয়মমতে দ্রেকণাধিপতির স্ত্রীপুরুবজন্ম "সম্বন্ধে শুতটা বঃ 
খাটিবে না। 

যদি জন্মকালে হৃধধ্য দ্ডাধিপতি হয়, তবে ভি দগ্ধ বস্তু 


শিশুরিউ ও তাহার খগুডন। . ১৩১ 


চন্্র হইলে শুত্র, মন্্ল হইলে সরক্ত হরিদ্রা বর্ণ, বুধে মছিদ্র 
নৃতন বস্ত্র, বৃহুস্পতিতে চিত্রিত, গুক্রে ছিন্ন, শনিতে ছিন্ন ভিন্ন 
এবং রাহুতে জীর্ণ শীর্ণ কৃঞঝণ বর্ণ বস্ত্র হইবে । 

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুস্ত লগ্ন হইলে ধাত্রী সধবা। . 
আর বৃষ, কর্কট, কন্তা,বিছা, মকর, মীন লগ্ন হইলে বিধবা হয়। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
শিশুরিষ্ট ও তাহার খণ্ডন । 


যদি রাহুগ্রহ কর্কট রাশিতে থাকিয়া চন্দের সহিত মিলিত 
ঘ, কিম্বা সিংহ রাশিতে হৃষ্ধ্যের সহিত অবস্থিতি করে, আর 
নিও মঙ্গল লগ্রকে দেখে, তবে জাতশিশু এক পক্ষ জীবিত 

- কেনা? 

জন্মলগ্রের নবম স্থানে শনি, ষষ্টস্থানে চন্দ্রমা এবং দশম 
নে মঙ্্ল গ্রহ থাকিলে, জাতশিশু মাতার সহিত প্রাণত্যাগ্ন 
[বে 

লগ্গে শনি, অষ্টমস্থানে চন্দ্র ও তৃতীয় স্থানে বৃহস্পতি 
1কিলে শিশুর মৃত্যু হই! থাকে । 

নবমস্থানে রবি, সপ্তম স্থানে শনি এবং একাদশ স্থানে বৃহ- 
পতি ও শুক্র থাকিলে শিশু একমাসও বাচেনা। 

জন্মলগ্গে শনি ও মঙ্গল, আর অষ্টম শ্ছানে চক্র এবং ষ্ঠ 
[ানে বৃহস্পতি থাকিলে বড় অমন্লদায়ক। 


১৩২ গৃহস্থ-জীবম | 


যাহার জন্মসময়ে রবি ও চত্্র হষঠস্থানে থাকে, সে বালক 
ফোন মতে জীবিত থাকেনা । 

লগ্গের অষ্টমস্থানে পাপগ্রহ এবং ছাদশে বুধ থাকিছ্লো 
যদি জাতশিগ ইন্ও হয, তবে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইত্ৰ। 

লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে চন্দ্র, আর সগ্ুষে শনি থাকিলে 
মাসমধ্যে শিশুর মাতার সহিত বিনাশ হয়। 

লগ্নে রবি, শুক্র, শনি এবং দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে 
শিশুর আয়ু কোনমতে পাঁচমাদ্দের অধিক হয় না। 

লগ্গে রবি, অপ্তষে মঙ্্ল, লগ্র, চতুর্থ, সপ্তম, দশমের কোন 
স্থানে শনি থাকিলে জাতশিণড মাসেক কাল জীবিত থাকে । 

যদি জন্মলগ্নে চর ও শনি, ছাদশে রবি ও মঙ্গল থাকে এবং 
কোন শুভগ্রহ কর্তৃক জন্মলগ্র দৃষ্ট না হয়, তবে ৭কোন মতে 
শিশুকে বাচাইতে পারা যায় না। 

লগ্নে মঙ্গল, দ্বাদশে শনি এবং চতুর্থে রাহ থাকিলে বালকের 
আয়ু আট মাসও হইতে পায় না 

লগ্নে-শনি, অষ্টমে চত্ত্র, আর দ্বাদশে বৃহস্পতি থাকিলে 
শিশুর জীবনে বিলক্ষণ আশক্কা জানিবে । 

লগ্নে পাপগ্রহগণ আর গশুভগ্রহ সকল লগ্নের দ্বাদশে অব 
শ্থিতি করিলে শিশুর জীবন নিতান্ত অল্প হয়। 

লগ্গের সপ্তম কিন্বা অষ্টম স্থান কর্কট কিম্বা সিংহ রাশি 
হইলে, প্র জন্মলগ্গ যদি মঙ্গল ও শনি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাত 
শিশু একপক্ষ মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

উপরে যে সকল রিষ্টের কথা বলা হইল তাহাদের এক এক" 


শিশুরিষ্ট ও তাহার খণ্ডন । ১৩৩ 


টাতে যে সকল গ্রহের অবস্থিতির কথা বলিলাম, যদি ভাহাদের 
দকল গুলিই একত্র স্বটে তবেই ন্লষ্ট জানিবে, নতুবা নহে। 


গণ্ড রিষ্ট। 


আশ্বিন, মখ্া ও মুলা নক্ষত্রের শেষ ও প্রথম তিনদণ্ড গণ্ড 
আর রেবতী, অশ্নেষা ও জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচদণ্ড গণ্ড নামে 
খ্যাত। জ্যেষ্ঠ ও মূলা নক্ষত্র দিবসে গণ্ড, মধ ও অশ্নেষা 
রাত্রিতে এবং রেবতী ও অশ্বিনী উভয়ে জন্ধ্যাকালে গণ্ড 
হইয়া থাকে । 

যদি গণ্যযোগে সন্ধ্যাকালে কোন বালক জন্মে, তবে সে ক্য়ৎ 
বিনষ্ট হয়। রাত্রিকালে অগ্রেষার শেষ পাঁচদণ্ড ও মধ্ধার, 
প্রথম তিন্দূণ্ডে যদি কোন শিশু জন্মে তবে তাহার মাতার মত্যু 
হয়। আর দিবাতাগে যদি জ্যেষ্ঠার শেষ পাঁচ দণ্ডে ও যূলার 
প্রথম তিনদণ্ডে জন্ম হয় তবে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। 

গণুদোষে শিশু জন্মগ্রহণ করিলে গোশৃঙ্গের মৃত্তিকা, তীর্থ- 
জল, হস্তিদস্তের মূর্তিকা এবং পঞ্চগব্য একত্র করিয়া শিশুকে 
তাহার পিতামাতার সহিত ল্গান করাইলেই কোন অনিষ্টাসংস্কা 
থাকে না। এতদ্ব্য তীত আরও অনেক প্রতিকার আছে, বিস্তৃতি 


ভয়ে কথিত হইল না। 
পতাঁকী রিক্ট। 
প্তাকী রিষ্ট বিচার করিতে হইলে অগ্রে বিশেষক্ধপে 
বালকের যে দণ্ডে জন হইবে, সেই দণ্ডের অধিপতি গ্রহ কে, 


নহি 


5১৩৪ .. গৃহস্থশজীবন। 


তাহা নিশ্চয় করিবে । তাহার পরে একটী চক্র অক্কিত করিবে 
পতাকীচন্র অস্ষিত করিতে হইলে উপর হুইতে নীচের দিকে 
সোজাসোজি তিনটা রেখাপাত করিবে, তাহার পরে এ তিন 
রেখার উপর দিয়া বাম হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটা রেখা! 
টানিবে । এই ছয়টী রেখায় ১২টা প্রান্ত হইবে ; তাহাদের উপ- 
রের সর্ধ্ব ডাইনদিকটীর প্রান্ত হইতে বাম দিকে অগ্রসর হইয়া 
এক একটা রেখার প্রান্তে মেষাদি দ্বাদশ রাশি স্থাপন করিবে। 
মেষ হইতে যথাক্রমে বামদিকে ৪, ৫, ২০১ ৩১ ৮১ ৬) ১৪) ২, 
১০১ ২০১ ৬, ১০ অস্ক মেষাদি দ্বাদশ রাশির নীচে সংস্থাপন 
করিতে হইবে । তদনত্তর রেখাগুলি যেখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে, উপরে ও নীচে সমান দূরে রেখাগুলির বর্ধিত অংশে 
সমান ভাবে বিন্দু স্থাপন করিয়া মিথুন হইতে কর্কট, বৃষ হইতে 
সিংহ, মেষ হইতে কন্যা, মীন হইতে তুলা, কন্তা হইতে বিছা, 
মকর হইতে ধনু এক একটা রেখা টানিবে। রূপে মেষ হইতে 
মীন, বৃষ হইতে কুভ, মিথুন হইতে মকর, কর্কট হইতে ধনু, 
সিংহ হইতে বিছা! এবং কন্তা হইতে তৃলা এক একটা রেখায় 
জংযুক্ত করিবে । তাঁহার পর কোন্‌ রাঁশির সহিত কোন্‌ রাশির 
বেধ হয় তাহা জানিতে হইবে। 
ধনু ও মীন রাশির সহিত কর্কট রাশির বেধ, সিংহের বিছা! 
ও কুস্ত রাশি, কন্তার মকর ও তুলা রাশি, তূলার মীন ও কন্তা, 
রূশ্চিকের কু ও সিংহ রাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের 
ধনু-ও কন্তা, কুস্তের স্বিংহ, ধন্থু ও. যমীনের সহিত, সিংহের 
বৃশ্চিক ও কুস্ত; কন্তার মকর. তুলা, তুলার মীন ও কন্ঠ, বৃশ্চি 
কের কুস্ত ও সিংহ রাঁশি, ধন্থর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও 
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কন্তা, কুস্তের “সিংহ ও বুশ্চিক রাঁশির সহিত বেধ হয; এবং 
মীনের ভুলা ও কর্কট, মেষের কণ্যা, ধনু ও মীন, বুষের বৃশ্চিক, 
£সংহ ও কুভ্ত এবং মিথুনের মকর, কর্কট ও তৃল রাশির সহিত 
বেধ প্রসিদ্ধ আছে। 

উপরে যে কয়টা বেধের কথা বলা হইল, জাতবালকের 
লগ্ন রাশির বেধ যে রাশি, তাহাতে ঘদ্ধি লগ্নের দণ্ডাধিপতি পাপ- 
গছ অবস্থিতি করে, তবে পতাকীবেধ হয়। এইরূপে যে শিশুর 
পতাকীরিষ্ট আছে বলিয়া স্থির হইবে, সেই শিশুর জীব্ন- 
আশা একবারে পরিত্যাগ করিবে । পতাকী-রিষ্ট-যুক্ত শিশুর 
লগ্গের সহিত ষে যে রাশির বেধ হইবে, তাহাদের নিম্বে যে ষে 
অঙ্ক লিখিত আছে, তাহাদের সমষ্টিতে যত সংখ্যা হইবে শ্রী 

খ্যক দিন, মাস বা বংসরের মধ্যে নিশ্চয় সেই শিশুর সৃতুট 

ঘটিবে।* ৮ 

ঘদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, কিন্বা শক্র-ক্ষেত্র-গত পাপগ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে উক্ত সংখ্যক দিনেই বালকের মৃত্যু হইবে । 
যদি উভয় পাগগ্রহের পরস্পর তুল্য দৃষ্টি থাকে, অথবা এক 
রাশিতে অবশ্থিতি করে, তবে তাহাদের বল থাকুক বানা 
থাকুক, রিষ্টকাল অস্কপরিমিত মাস মধ্যে হইবে; আর যদি 
শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট'কিন্বা শুভগ্রহের সহিত সংযুক্ত ব! শুভগ্রহের 
ক্ষেত্রে অবশ্থিতি করে, অথবা স্যামীগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে 
অস্ক পরিমিত বর্ধকাল মধ্যে মৃত্যু জানিবে। 

মাতৃ রিষ্ট। 

চি কারা রাঃ হইলে চক্র 

শিশুর মাতৃত্থানীয় হয়। যদি দিবাভাগে শিশুর জন্ম হয়, আর 
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শুক্রগ্রহ পাপগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথবা পাগগ্রহ কর্তৃক 
ৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয়ই শিশুর মাতার মৃত্যু হুইয়্া থাকে । 

যদি রাত্রিকালে শিশুর জন্ম হয়। আর চন্দ্র পাপগ্রহেক্ 
গ্রহে থাকিয়া অনেক পাপগ্রহের সহিত মিলিত হয়, তাহা 
হইলে শিশুর মাতার মৃত্যু হইবে। 

জাত শিশুর জন্মলগ হইতে অষ্টম কিন্বা ষষ্ঠ স্থানে চন্দ, 
আর সপুম স্থানে মঙ্গল বদি অনেক পাপগ্রহের সহিত মিলিত 
থাকে, তবে বালকের মাতার বিনাশ হয়। 

লগ্নে চতুর্থ স্থানে যদি বলবান পাপগ্রহ থাকে, তবে এ গাপ 
গ্রহ নিশ্চম্বই বালকের মাতাকে নষ্ট করিবে। 

লঙ্গ কিম্বা চতুর্থ,সপ্তম ও দশম স্থানে যদি পাপাগ্রহের সহিত 
মিলিত হইয়া চন্দ থাকে তবে অপ্তাহ মধ্যে বালকের মাতার 
মৃত্যু হয়। নং 


শিতৃ রি । 


যদি লগ্ের অষ্টম শ্ছানে মঙ্গল, আর ছাদশ স্থানে দুই কিন্া 
তিন পাপগ্রহ থাকে এবং তাহাদিগকে শুতগ্রহ দৃষ্টি না করে, 
তবে বালক পিতৃত্বাতক হুম্ব। 
রবি ও মীন রাশির দশ অংশে এবং সিংহের পঞ্চমাংশে এবং 
মঙ্গল ও মেষের ছুই অংশে থাকিলে সপ্তাহমধ্যে বালকের 
পিতার মৃত্যু হয়। 
বালকের জন্মকালে যে রাশিতে হৃর্ধ্য থাকিবে যদি তাহার 
জপ্তাম স্থানে শনি ও মঙ্গল থাকে, কিন্বা শনি ও মঙ্গলের মধ্যে 
রবি থাকে, তবে বালকের পিতার মৃত্যু হয়। 
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জাত বালকের লর্ধের দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চত্্র এবং 
সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে বালকের পিতার মৃত্যু হয়। 


্ ভরা রিষ্ট। 


ষদ্ি লগ্ন হইতে দ্বিতীয় নি 
আর তৃতীয্ব স্থানে রাহু থাকে তবে জাতবালকের ভ্রাতা কাঁল- 
গ্রাসে পতিত হয়। 


খষউভঙ্গ | 


কেন্দ্রে নবমে বা পঞ্চমে ষদি কোন শুতগ্রহ থাকে এবং সেই 
গ্রহ যদি উদিত অবস্থায় থাকে, তবে জাতশিশুর সমস্ত দোষ 
নষ্ট করিয়া তাহাকে গীড়ারহিত এবং দীর্থাু করে। 

জন্মক্কালে পূর্ণচন্্ যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রে থাকিয়া শুভগ্রহের 
নবাঁংশে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ঞ্র্টভঙ্গ হয়, বিশেষ যদি 
তত্কাল শুক্র চন্ত্রকে দেখে, তৰে কোনমতেই রিষ্টদোষ 
থাকেনা । 

মেষ, বৃ, কর্কট এই কয় রাশির কোন রাশিতে যদি রাহ 
থাকে, তবে এর রাহু সমুদায় রিষ্ট হইতে বালককে রক্ষা করে-_ 
রাজা য়েমন প্রসন্ন হইয়া অপরাধীকে রক্ষা করেন। .. 

ষদি বৃহস্পতি কেন্তরস্থানে থাকে, লগ্গে বুধ এবং লগ্ন হইতে 
সপ্তম রাশিতে শুক্র থাকে, তাহ হইলে বালক শতবর্ষ পধ্যস্ত 
জীবিত খাকে। . | 

_ লগ্গ হইতে তৃতীয়, একাদশ, নবম, পঞ্চমে যদি শুক্র থাকে, 

আর লগ্ন হইতে সগ্ুম রাশি ঘি সমরাশি হয় এবং উহাতে 
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বৃহস্পতি থাকে, তাহ! হইলে জাতবালক একশত আট বমর 
জীবিত থাকে । ্ 

যদি লগ্নে গুভগ্রহ এবং সকল পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে এবং প্র 
কল পরায় বলবান হয, তবে লাতবালক হী দীর্ঘাত় ও 
রাজা হয়। 

বৃহস্পতি উদ্দিত থাকিয়া জাতবালকের লগ্গের কেন্রুগত 
হইলে সমস্ত রিষ্ট ন্ট হয়। 
. জন্মকালে ষে রাশিতে চক্র খাকে সেই রাশির অধিপতি গ্রহ 
কিন্বা শুতগ্রহগণ কেন্রস্থানে থাকিলে সমস্ত রিষ্ট তঙ্গ হয়। 

জন্মসময়ে যদি কৃর্ধ্যাদি গ্রহগণ শীর্ষোদষু রাশিতে অবস্থিতি 
করে তাহা হইলে সর্বরিষ্ট নষ্ট হয়। 





অম পরিচ্ছেদ । 


লগ্ন ও রাশিফল। 


. মেষাদি হ্বাদশ লগ্গের কৌন লগে জন্মিলে কিকি ফল হয় 
নিয়ে তাহা লিখিত হইল । 

মেষলগ্গে জন্ম হইলে বালক তীব্র, কোপবিশিষ্ট, কপণ, 
অতিশয় লোভী, লোকপুদ্ধ্য, বিদেশবাসী, ভূত্যকা্্যামুরাগি, 
'অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ও ধনযুক্ত হয়। 

বৃষলগ্নে জন্মিলে বালক শুর, ক্লেশসহিফু, হথী, কৃতকর্খা, 
গ্বহবাসী, জঞ্চিতধনমুক্ত, তুদীর্ঘজীবি, শ্থিরবন্ধু ও মধুর" 
মুর্তি হয়। 


লগ্ন ও রাশিফল। ১৩১ 


মিথুনলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে বালক বিনীত, মৃছু্্ার, 
মনোহর, প্রিয়হাস্যময়। জঙ্গীভমনা, বিমাতৃ-পালিত, সর্বত্র 
,আদরনীয় ও রাজমন্ত্রী ও হুখী হইবে। 

বালকের জন্মলগ্র কর্কট হইলে সে অত্যন্ত মেধাবী, তীব্র- 
গতি-সম্পন্ন, সৎকন্ান্বিত, গুপ্তবিঘ্যাযুক্ত, ধনভোশী, সম্পদ- 
যুক্ত, সর্বদা শত্রঘাতী, দৃঢ়কার় ও সত্েশ হইয়া থাকে । 

সিংহ লগ্মে জন্মিলে বালক স্ত্রী ও পুত্রধন ত্যাগী, নীচবুদ্ধি- 
সম্পন্ধও আপনাকে প্রভুজ্ঞান করিবে এবং স্বধর্মচূযতঃ মাংসপ্রিয় 
ও অনন্ৃষ্টি হইবে। 

জাতবালকের জন্মলগ্ন কন্তা হইলে সেই বালক গন্বর্ধ- 
বিদ্যায় পট্‌, অতিশয় কার্ধ্যকুশল, সত্যবাদী, বহুশান্ত্রবেত্তা, 
দাতা, ভোক্তা, সুশীল ও ধীরপ্রককতি এবং ধন-পুক্র-সংযুক্ত হয়। 

তুলাঁলগ্রে জন্মিলে বালকের গঠন অতিশয় কদর্ধ্য হয়, 
আর সেই বালক সর্বদা লোলুপ, শীলতাহীন, ত্রুর, ধনপৃত্ত- 
বিহীন ও মেধাবী হইবে। 

বৃশ্চিক লগ্গে জন্মগ্রহণ করিলে বালকের জীর্ণ ও পৃথুনঝ্র 
দেহ হইবে এবং সে দীন, পরান্নভোজী, সুখবর্জিত, শুর, অস- 
হি, পুত্রচিত্তসম্পন্ন ও কুৎসিভবস্ত্রপরিধায়ী থাকিবে। : 

ধনু লগ্গে জন্মিলে বালক সমস্ত গুণের আকর, সমস্ত বিদ্যায় 

স্থনিপুণ অতিশয় দাতা, রাজপুজ্য, সকলার্থসংযুক্ত, পরোগ- 
কারী, সুশীল ও হুন্দর শরীর হইবে। 

মকর লগ্বে জন্মগ্রহণ করিলে বালক সর্বকার্ধ্যে নিপুণ, 
অতিশয় ধৈর্যশীল, উপকারী, অতিশয় মুখর, দাতা, অহং- 
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কারী, বিশুদ্চিত্ত হইবে এবং তাহার দৃ্তোষ্ট ও মুখ তি 
পুষ্ট থাকিবে। 

কুস্তলগ্রে জাতবালক মুর্খতর, কুকর্মবকারী, ক্ররতম,, 
অলসশরীরসম্পন্ন, কুষ্ধ্যগ্রহের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট, মলিন, 
নীচস্তযুক্র, নীচগতি এবং কদর্য হইয়া থাকে। 

বালক মীনলগ্গে জন্মিলে বিজ্ঞানবেত্তা, বুদ্ধিসম্পন্ন, মনো" 
হরবৃত্তিসংযুক্ত, প্রশস্ত নাসিক! ও চক্ষু বিশিষ্ট, কনর্প বিদ্যা- 
পট্‌, অতিশয় ধীর ও তোগযুক্ত হইবে। 

জল্মরাশিফল।' 

মেষ রাশিতে জন্ম হইলে বিমল কেশ সম্পন্ন, চঞ্চল, ত্যাগ- 
শীল, দীপ্তিবিশিষ্ট, শুচি, বিলাসপ্রিয় অতিশয় বস্তা, দুর্দান্ত, 
গৃহবাসহীন, ক্রুর, সবি, অল্প মেধাবী, ধনপতি ও দাতা 
হইবে। 

বৃষরাশিতে জন্মিলে উত্তম স্থল জবন ও কপোলযুক্ত, 
স্থল চক্ষু সম্পন্ন, অল্পভাষী, পবিত্র, অতিশয় দক্ষ, মনোহর দেহ- 
বিশিষ্ট, ুখী, দেব-ছ্িজ-গুরুতক্ত, বাতশ্নেম্বাপ্রকৃতি হয়৷ 

যাহার মিথুন জন্মরাশি হইবে সে মৃছুগতি,  স্থিরগাত্র- 
সম্পন্ন, পরোপকারী, মলিনপ্রকৃতি, বাতগ্নেম্বাযুক্ত এবং শীত- 
বাদ্যানুর্ত হইয়া থাকে । 

কর্কট রাশিতে জন্সিলে প্রবল কফযুক্ত দেহ, দেবগণে নম্র, 
দীপ্রিমান, স্বয়ং বর্ধিতধনসম্পন্ন, দেবদ্ধিজতক্ত, মগুলাকার 
মূর্ভিবিশিষ্ট ও বিপুল ব্ষস্থলযুক্ত হয়।, 

মিংহ রাশিতে জন্ম হইলে স্বীয় উদর ভরনে তুষ্ট, ক্রোধী, 
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মাংসলোভী, অরণ্য ও গিরি খুহা সেবনে রত, বন্ধুহীন, কপিল- 
্ “চ্ষুযুজ, উচ্চ-বক্ষস্থলবিশিষ্ট, ক্ষুধাতুর, যুবতীসেবী ও 
শণ্ডিত হইবে। 

কন্যারাশিতে জম্ম হইলে নির্দমলবুদ্ধিযুক্ত, সুশীল, লেখ্য- 
বন্তিবিশিষ্ট অথবা পণ্ডিত, কৃশদেছসম্পন্ন, ধনযুক্ত, কমনীয়, 
বীরস্বভাবসম্পন্ন, চক্ষুরোণী, ধর্শ-কশ্মে অনুরক্ত ও গুকজনের 
হিতকারী। 

তৃলারাশিতে জন্মিলে অতিশয় দীর্ঘতাঁবিহীন, শিথিল- 
গাত্রবিশিষ্ট, দানদ্বারা বান্ধবগণের পরিতোষকারী, বহুভাষী, 
জ্যোতিষ-শাস্ত্রবেত্তা ও ভূত্যবর্ণের অনুরক্ত হইবে। 

বৃশ্চিকরাশিতে অনেক ধন-জন-ভাগ্য-সম্পন্ন, পত্তীভাগ্য 
মুক্ত, খলবুদ্ধি, রাজসেবানুরত, উদ্যোগযুক্ত, দৃঢ়বুদ্ধিবিশিষ্ট ও 
অতিশয় শুর হয়! 

ধন্ুরাশিতে জন্ম হইলে কীর্ভিমান, পূজনীয়, কুলনাথ, 
রসবেত্তা, অনেক ধনজনযুক্ত, দেবদ্ধিজানুরক্ত, মৃদুগতিবিশিষ্ট 
ও অসহিষ্ণু হইবে। 

কুস্তরাশিতে যে জন্গ্রহণ করে, সে তুরগের ন্যায় 
হন্দরৃষ্টিবিশিষ্ট, তুম্দর, নির্মীলচেতা, স্থির, ধনাভিলাষী, 
কুটিলমনা, বহধন ও পরিবারধৃক্ত, জ্বাতি ও বন্ধুর আমোদদাতা, 
গরিজনের হিতকারী হইবে। 

মীন-রাশিতে জন্মিলে সলিলোৎপন্ন মৌক্তিকাদি-সৃথভোক্তা 
মৈথুনপ্রশক্ত, সমান রুচি বিশিষ্ট, 'অল্পশরীরসম্পন্ন, শক্র- 
বিজন, ক্্রীজিত প্রকাশিত কাস, অতিশয় খনলোকী এবং 
পণ্ডিত হয়। 


নবম পরিচ্ছেদ । 
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জাতিচক্র ষে চারিটা ত্বরে বিভাগ করা হইয়াছে তাহার 
প্রথম গৃহ (লঙ্গ) তনু, দ্বিতীয় ধন, তৃতীয় সোদর, চতুর্থ বন্ধু 
পঞ্চম পুল্প, ষষ্ঠ বিপু, সপ্তম জায়া, অষ্টম নিধন, নবম ধর্ম, দশম 
কর্ম, একাদশ আয় এবং ছ্বাদশগৃহকে ব্যয়স্থান কহে। 

প্রথম গৃহ বা তন্ুভাবে__জাতকের আকৃতি, রূপ, বর্ণ, শীরি- 
রীক বল, স্বাস্থ্য, আয়ু স্থুল পরিমাণ, ভুখ, ছুঃখ ও যাত্রাদির 
শুভাগুভ কল্পনা করা যায়। 

দ্বিতীয় গৃহ অথব। ধনতাবে-ধনরত্বাদি অস্থাবর জম্পন্তি, 
ধনোপায়, ধদান, ক্রয়, বিক্রয় ও কুটুম্থের বিষ্ব জ্ঞান বরা 
যায়। ঃ 
তৃতীয্ব গৃহ অর্থাৎ ভ্রাতভাবে__অন্ুজ, ভগ্ি, জ্ঞাতি, প্রতি- 
বাসী, পরাক্রম, নিকট যাত্র! ইত্যাদি কল্পন! করা যায়। 

চতুর্থ গৃহ বা বন্ধুভাবে__পিতা, বন্ধু, ভূসম্পত্তি, ক্ষেত্র, 
ভূগর্ডশ্থিত ধন, গৈতৃক জন্পত্তি, বাহন, সমাধিশ্থান, মহোৌষধি, 
আলয়, বিশ্রাম ও সখের স্থান জানাইয়! থাকে। 

পঞ্চম গৃহ বা! পুক্ররভাবে__সন্তানাদী, বুদ্ধি, বিদ্যা, অন্ত 
সনর্ভ, নৈপুণ্য, গর্ভ, প্রণযিণী, দূত, শিষ্য ও অনুগত, রজভূমি, 
ভোজনালয়, প্রমোদস্থান ও দ্যুতক্রীড়াদি কল্পনা করা যায়। 

ষষ্ঠগৃহ বা রিপৃভাবে__শক্র, রিপু, ব্যাধি, ব্রণ, ক্ষত, পিতৃব্য 
ও পিতৃসধা, দাস-দাসী, চিকিৎসক, রাজকোপ, আশঙ্কা, 
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বন্ধন, অধঃপতন, রৌদ্র, কার্ধ্য ও গৃহপালিত পণ্ড কল্পনা কর! 
যায়। 
*. সপ্তম গৃহ বা জায় ভাবে__বিবাহ, ভার্ধ্যা বিরোধকারী, 
কলহ, যুদ্ধ, মোকর্দমা, আরোগ, অংশী, চুক্তি, দূরযাত্রা, ভগ্কর, 
ও রতিক্রীড়া জ্ঞান করা যায়। 

অষ্টম গৃহ বাঁ নিধনভাবে-মৃত্যু, অপবাদ, স্ত্রীধন, মৃত 
ব্যক্তির সম্পত্তি প্রাপ্তি, যাত্রাদির শুভাশুভ, রণক্ষেত্র, দুর্ঘটনা, 
শোক, ভয় ও অংশজনিত লাভালাভ চিত্ত! করা যায়। 

নবম গৃহ ৰা ধর্তাবে- ধর্ম, দীক্ষা, গুরু, শাস্তানুশীলন, 
ভাগ্য, মনোবৃত্তি, সমুদ্রগমন ও তাহার শুভাশুত, দান, দেবালয়, 
জীর্ঘযাত্র, শ্যালক, শ্তালী ও পৌত্রাদী চিত্ত করা যায়। ৃ 

ক্ষশম গৃহ বা কর্ম্মতাঁবে- মাতা, শ্বাশডর, কার্য, ব্যবসা, পদ, 
সম্মান, ফঁণ, প্রতাপ, কীর্তি, ভোগ, আকাশবৃত্তাত্ত, রাজ্য ও 
বিচারাধিপ্তি চিন্তা করাযার । 

একাদশ গৃহ বা আম্মভাবে আয়, আশী, কার্ধ্যসিদ্ধি, . 
আস্ীয়বর্গ, অগ্রজ, জামাতা, পুত্রবধূ, গজাশ্ব, যান ও লাভালাভ 
চিন্তা করাষায়। [ও 

দ্বাদশ 'গৃহ বা ব্যয়ভাবে_ জর্ধপ্রকার ব্যয়, খণ, কারাগারে 
নির্বাসন, শোক, বন্ধন, গুপ্তশক্রু, কাঁ্ধ্যহীনতা বা. কার্ধ্যকরণে 
সমর্থাভাব চিন্তা করা যায়। 

মা বিন্দু! রাশিচক্রের লগ্নাদি ছদ্দাশগৃহে কোন, জিত 
থাকিলে 'িরূপ ফল প্রদান করে ক্রমে তোমাকে তাহারই কথা 
বলিতেছি। 

টির যারা চাদর না 
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তবে জাতব্যক্তি গৃহস্থ, ধর্মবরত, বন্ধুহিতকারী, উদ্ধত, তেজন্সী) 
কর্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাধন্পরায়ণ; মানী, উদারচেতা, দাস্তিক 
ও উচ্চাভিলাসী হয়। কিন্তু কর্কট কিন্বা তৃলা লগ্গ হইলে,, 
আর এ লগ্নের ৮ মধ্যে রবি অবশ্থিতি কারিলে, বালকের বন্র- 
চক্ষু, নেত্ররোগ ও শিরংগীড়া হয়, আর সে গ্রায়ই আত্মস্নাী, 
্ণাশূন্য ও পুক্রহীন হইয়া থাকে। এ রবির উভয় পারে 
কিন্বা উহার অপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্গায়ু ও 
পিকৃরিষ্টিযুক্ত হয়। 

যদি মেষ, বৃষ কিন্বা কর্কট লগ্গ হয়, আর তথায় পূর্ণ বা 
বলবান চন্দ থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপমান, প্রিয়দর্শন, 
গুনী, ধনী, গর্বিত ও ভাগ্যবান হয়। উক্ত তিনরাশি ভিন্ন 
লগরস্থ চত্র দুর্বল হইলে এবং উহ্বার সহিত কিন্বা উহ্থার ষপ্তুমে 
কোন শুভ গ্রহ না! থাকিলে, মনুষ্য মলিন, অসুস্থ্য, প্রমণশীল, 
ক্ষীণকায় এবং অবস্থার পরিবর্তনশীল হয়। এ চক্রের পাশ্বে 
কিম্বা উহার সপ্ডমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে, জাতক অল্লামু ও 
তাহার মাতৃরিষ্ট হয়। 

গুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল যদি লগ্ে থাকে 'তবে 
জাতক তেজন্বী, উগ্রস্থভাবজম্পন্ন, সাহসী, বলবান, দাত্তিক ও 
বীরপুরুষ হয়, এবং এ মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সে 
শবধ্যশালী ও রাজসদৃশ হয়; কিন্ত ঘি তাহাকে পাগগ্রহ 
দেখে তবে তাহার বিপরীত হইয়া! থাকে। 

মিথুন ও কন্ঠালগ্ে -বুধ অবস্থিতি করিলে জাতক, ব্যক্তি 
মেধাবী, প্রিয়ম্বদ, সুচতুর, মিষ্টভাষী, বদ্থজনের উপকারী, 
কৌতুকত্রিয়, ধনী সত্তা, বণিক বা! শীস্তবেত্তা হয়? কিন্ত লগ্ন্থ 


৪ 
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বুধকে যদি শনি বা মঙ্গল গ্রহ দেখিতে পায়, তবে জাতবালক 
বাচাল, মিথ্যাবাদী, দুর্দ্মতি, শঠ/ অবিশাসী, প্রবঞ্চক, কুটিল- 
জ্দদয়, চোর অথবা উন্মাদ হয়। 

মকর ভিন্ন অন্ত কোন লগ্ে বৃহস্পতি অবশ্থিতি করিলে 
জাতক বুদ্ধিমান, স্বধন্মনিরত, নানাশান্্রবেত্তা, সছুপদেষ্টা, 
লোকপূজ্য' রাজসন্মানিত, ভাগ্যবান ও শ্রশ্বধধ্যশীলী হয়। 

লগ্ে শুক্র থাকিলে জাতক ব্যক্তি বিলাসী, গুণবান, সুন্দরী 
স্ত্রী অথবা বহু লালনাযুক্ত, শিল্পশীস্ত্বেস্তা, সঙ্গীত ও কাব্য- 
শাস্তরানুরাগী, সদালাগী ও প্রকুল্লচিত্ত হয়। যদি জন্মলথ তৃল! 
হয় এবৎ তাহাতে শুক্র বাস করে, আর কুত্ত রাশিতে বৃহস্পতি 
থাকে, তবে সে সুশ্রী এবৎ সব্বা্গ ুন্দরী তীর স্বামী হয়। 
কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপধুক্ত বা পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
মনুষ্য বীচসঙ্গপ্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াশক্ত ও 
পরস্ত্রীরত হয় । 

ষদি তুলা, ধনু, কুস্ত বা মীন রাশি লগ্ন হয়, আর তাহাতে 
শনি থাকে তবে জাতক দীর্ঘায়ু, শরশ্বধ্যবান ও বহুলোক প্রতি- 
গালক হয়। এ শনির সণ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মহুষ্য পরম 
রশ্বধ্যশালী হইয়া থাকে; কিন্তু লগ্মগত শনি অন্য রাশিতে 
থাকিলে মানব কান্তি হীন, অশোভন-দত্তযুক্ত, সব্্বদা পীড়িত, 
নীচাশয় ও হৃথবিহীন হয়। 

মেষ হইতে কন্যা পর্য্যস্ত কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং 
তাহাতে রাহ থাকিলে মনুষ্য অন্য গ্রহরিত্ধি হইতে 
মুক্তিলাভ করে। ইহার অন্যথা হইলে রাছু অণ্ডত ফ্্পকে 
দেয়। 


১৪৬ গৃহস্থ-জীবন । 


লগ্গে রবি থাকিলে জাতক বাল্যকালে সব্ব্ধা পীড়াভোগ 
করে, চম্ষুরোগে কষ্ট পায়, নীচ সেবাতে রত হয়, গৃহস্থধন্- 
পালনে অনুরাণী হয় এবং তাহার অঙ্গ বৈকল্য হইয়া থাকে 
এবং সে দরিদ্র ও স্্রীপুত্র বিহীন হয় । 

লগ্নে চত্্র থাকিলে মনুষ্য বিপুল ধনশালী, সুশীল, পরাক্রান্ত 
তুন্দর, সবলশরীর, বহুধনউপায়ক্ষম হইয়া থাকে; কিন্তু & 
লগ্রস্থ চক্র বদি নীচ গৃহে অথবা! পাপগ্রহের সহিত একত্রে বা 
গাপগ্রহ কর্তৃক সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে বালক জড়মতি, দীন ও 
ধনহীন হইয়া থাকে। 

লগ্নে মন্রল থাকিলে সন্তান কুজ ও কুষ্ঠ, ভগন্দর বা অর্শুক্ত 
হইবে, তাহার নাভিস্থল উচ্চ থাকিবে, সে লোকের নিকট 
নিক্দনীয় হইবে । ূ 
_ বুধগ্রহ লগ্রস্থ হইলে মানব স্ত্রী, নিপুণ, শীস্ত, মেধাবী, 
জিতেন্দ্িয়, বিদ্বান ও দয়ালু হয়। 

বৃহস্পতি লগ্নে থাকিলে জাতশিশু কবি, তুন্দর গায়ক, 
প্রিয়দর্শন, দাতা, ভোক্তা, সুখী, রাজপুজিত, চিত ও 
ধনবান হয়।, 

শুক্র লগ্গে থাকিলে মানৰ ধর্দপরায়ণ, পণ্ডিতপ্রধান ও 
শিক্পশীন্ত্রবিশারদ এবং তাহার মন সব্ব্দা যুবতীসহ ক্রীড়া" 
কৌতুকে অন্থুরক্ত থাকিবে। 

শনি লগ্রস্থ হইলে মানব নরাধম, চক্ষুরোগতোগী হইবে; 
কিন্তু ত্র শনি যদি নিল গৃহগত হয়, তৰে ব্যক্তির শরীর 
অধীক বলহীন হইবে। 

লগ্গে রাহ থাকিলে মনুষ্য সর্বদা রোগযুক্ত মলিন ও ছিন্ন- 
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ন্ত্রধারী, বহুভারষী, রক্তচস্কু, পাপরত, কুকথনিষ্ঠ ও সর্বদা! সাহ- 
দিক কার্ষোয তৎপর থাকে । * 
» দ্বিতায় বা ধনস্থান--রবি ধনস্থানে থাকিলে জাত- 
ব্যক্তি ধনহীন হয়, অধবা তাআজখণ্ড বা রক্তদ্রব্যদ্বারা ধনবান 
হইতে পারে। 

বদি. ধনস্কানে চন্দ্র থাকে তবে জাতক অহঙ্কারশৃন্ত, ধন- 
ধান্তে পরিপূর্ণ, মনি তব প্রভৃতি অতৃল উশ্বরধ্যসম্পন্ন এবং কপ্পুর 
চন্দন ইত্যাদি আশক্ত হইবে। 

মঙ্গল ধনস্থানে থাকিলে বালক কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, বক্তা, 
প্রবাসী, অঙ্পধনী, ধাতুকার্ধ্যেরত ও দৃতক্রীড়াশক্ত হইবে । 

ধনস্থানে বুধ থাকিলে, জাতব্যক্তি সত্যবাদী, প্রগলত; 
প্রবাসী, পিতৃভক্ত, সুন্দর ও সম্প,্ণ সৌভাগ্যশীলী হইবে। 

বৃহস্পতি ধনস্থানে থাকিলে বালক ধনবান, মা, হর্যযুক্ত, 
চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যব্ভূষিত, এবং বৃদ্ধাবস্থায় ধনহীন 
হইবে। 

যদি শুক্র ধনস্থানে থাকে তবে জাতশিশু নিজ বিদ্যাবলে 
ধনোপার্জন করিবে এবৎ জ্ীধনে ধনবান হইবে। তাহার 
ধনাগার রজতদারা পূর্ণ থাকিবে। 

শনি ধনস্থানে থাকিলে জাতব্যক্তি অঙ্গার ও. তৃর্ণকর্ভৃক 
ধনবান্‌ হইবে, কুকাধ্যদ্বারা ধনসঞ্চন্ করিসএবং নীচ, 
বিদ্যাস্থুরাগী ও ছুঃখিত চিত্ত হইবে। " 

রাহু ধনস্থানে থাকিলে জাতক চোরধন্তরত, সম্ভপু হৃদয়, 
ই মহস্য-মাংসদ্বারা ধনবান ও নীচগৃহবাসী 
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সহোদর স্থানে রবি থাকিলে মনুষ্য ভ্রাতৃহস্তা, প্রিয়জন: 
হিতকারী, স্ত্রীপুন্র কর্তৃক অভিবুক্ত, ধৈর্ধ্যশালী, গুণবান, 
বিপুল ধনব্যয়ে বিলাসী ও নাগরীদিগের প্রতীকর.হইবে। , 

তৃতীয় স্থানে পাপগৃহে চন্দ্র থাকিলে মহুষ্য বহুভাষী, মূর্খ 
ও ভাতৃহন্তা হইবে, কিন্ত ষদি ত্র সোহদরস্থানস্থ চন্দ্র শুভ- 
গ্রহের গৃহে থাকে, তবে মানৰ সুখভোগী, জর্গুণান্িত ও 
কাব্যশাস্ত্রামোদী হয়। 

. সহোদর গৃহে মঙ্গল থাকিলে মহুষ্যের ভ্রাতা নষ্ট হয়, 
কিন্ত প্র মন্গল উচ্চ গৃহস্থিত হইলে সেই ভ্রাতাকে দীর্ঘজীবী 
ও রাজ্যস্থ করে। 

সোদরস্থানে বুধ থাকিলে মানব বহুতর ত্রশ্বর্ধ্যশালী হয়, 
কিন্তু যদি ্ বুধ পাপগৃহে বা পাপের সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে 
জাতমানব ভ্রাতৃহত্তা হইয্া থাকে। বুধ সম্পূর্ণ উচ্চস্থানে 
থাকিলে মনুষ্যের বহুতর স্ত্রী পুত্র হয় এবং সে চঞ্চলমতি 
নিল জ্জ ক্ষীণজজ্ব কূশকায় ও বাল্যকালে রোগান্বিত হয়। 

বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানে থাকিলে মানব নিধনের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইয়াও ধনবান হইবে এবং দে কৃপণ ভ্রাতিসংযুক্ত, 
কুটুম্ববিশিষ্ট ও রাজপুজিত হইবে। 

শুক্র তৃতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য বহু ভাইভগ্গিনীযুক্ত, 
নয়নরোগসম্পন্ন, বলবান, কপণ ও খল হয়। 

শনি সচ্হোদর স্থানে থাকিলে প্রথমে সহোদরের মৃত্যু 
হয়, পরে সে ব্যক্তি উত্তম স্ত্রী-পুত্র-সমন্বিত ও রাজতুল্য 
হয়। 

রাহু তৃতীয় গৃহে থাকিলে মনুষ্যের ভ্রাতবিনাশ হয়, 
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কিন্তু প্র রাহ ষদি উচ্চস্থানস্থিত হয়, তবে অসীম ধনসম্পত্তি, 
গজ, বাজী, ভৃত্য, পুর, কলত্র ও হুখসামগ্রী প্রাণ্ত হয়। 
* সহোদর গৃহের যত নবাংশ মঙ্গল ও চত্্র কর্তৃক দৃষ্ট হইবে, 
বালকের তত সহোদর জন্মিবে। এ্ব্ূপ ওঁ গৃহের যত 
নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিবে তত সংখ্যা সহোদরের মৃত্যু 
হইবে। 
চতুর্থ বা বন্ধু স্থান_ হৃষ্য বন্ধুগৃহে থাকিলে ' মানৰ 

বিবিধ ধনে বিলাসী, মৃদুপ্রকৃতি, গীতবাদ্যানুরক্ত, প্রচুর ধনশালী, 
উত্তম স্ত্রীরত্যুক্ত ও রাজপ্রিয় হইবে। সে ব্যক্তি যুদ্ধস্থলে 
বা ছুর্গে কখন পরান্ুখ হইবে ন1। 

চন্দ্র চতুর্থ গৃহগত হইলে মনুষ্য বহুবিধ ধনে ধনী, 
আস্মীয়হিতকারী, রমনীপ্রীতিজনক, রোগহীন, মৎস্য-মাংস- 
লোলুপ শুবং হস্ত্ীর অধিপতি ও নিয়ত অট্রালিকাবাসী 
হইবে । 

বন্ধুগৃহে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্য বন্ধুহীন, দীন ও ভূমী- 
জীবী হইবে এবং মশক, জলৌকা প্রভৃতি কীটপূর্ণ ভবনে 
বাস করিবে । 

জন্মকালে পাগশুন্ত বধু চতুর্থস্থানে থাকিলে মানব বন্ধ 
মিত্রযুক্ত, প্রচুরধনশালী ও নানা রসে বিলাসী হইবে, কিন্ত এ 
বুধ পাপযুক্ত হইলে তাহার বিপরীত ফল ফলিবে ) 

বৃহস্পতি চতুর্স্থানগত হইলে মনুষ্য অরণ্যমধ্যেও 
বহু মিত্র প্রাপ্ত হইবে এবং সে বিচিত্র মাল্য, বিচিত্র বসন ও 
বহুবিধ রত্ব ধারণ পূর্বক কামিনীসহ ক্রীড়া এবং হত্র-হস্তী 
আরোহণ পুর্ধবক বিচরণ করিবে । : 
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'শুক্ত বন্ধস্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুমিত্রসম্পন্ন, সুশীল 
ও নির্ম্লহৃদয় হইবে। 
বন্ধগৃহে শনি অবস্থান করিলে মনুষ্যের বন্ধুবিয়োগ ও 
রোগ হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র ৪ ভূত্যজন কর্তৃক ত্যক্ত 
হইয়া গ্রামাস্তরে বাস করে । 
যাহার বন্ধুস্থানে রাহু অবস্থিতি করে €স নীচ জাতীয় মিত্র- 
গৃহে বাস করে, মলিন ছিন্নবন্ত্র পরিধান করিয়া গ্রামপ্রান্তে 
থাকে এবং সুগন্ধ পুপ্পানুরক্ত হয়। 
পঞ্চম বা স্ৃতস্থান-__পঞ্চমন্থানে হুর্ধ্য থাকিলে মনুষ্যের 
প্রথম পুত্র নষ্ট হইবে, কিন্ত অন্যান্য পুত্র জীবিত থাকিবে। 
এ পঞ্চম গৃহ্থিত রবি যদি রিপু গৃহে থাকে তবে পুত্র গর্ভে 
বিনষ্ট হয়। 
জন্মকালে চন্ত্র পঞ্চম স্থানে থাকিলে যানৰ কন, পুত্র ও 
ভূত্যে বিভূষিত হয়। পরন্ত যদি শ্রী পঞ্চমন্থ চক্র ক্ষয়শীল ও 
পাপগ্রহ সমবেত হয়, তবে একটীমাত্র চপলা কন্যা হইয়া 
খাকে। 
মঙ্গল পঞ্চমস্থানস্থ হইলে এবং শক্রকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া 
শক্রগৃহে থাকিলে, অথবা নীচস্থানস্থিত হইলে, ' মনুষ্য পুত্র- 
শোকার্ত হুইবে এবং হতজ্ঞান হইয়া হাহাকার করিবে। 
হৃতস্থানে বুধ থাকিলে মনুষ্য পুত্র-কলত্রসমধিত, হুখ- 
ভোগী, প্রহর কমলমদৃশ বিকসিত বদন, কবি, গুচি, এবং 
দেবত।, গুরু ও ব্রহ্মণে ভক্তিযুক্ত হয়। 
পঞ্চমে বৃহস্পতি থাকিলে মস্থষ্য ধনশালী, বহুভার্ধ্য, ৰহু 
পুজবান, সুন্দর, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সেনাপতি ও শ্রীমান হইবে। 
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পৃতরস্থানে শুক্র থাকিলে মানব বহু কন্যা বিশিষ্ট, অল্প 
পুন্রঘুক্ত, দাতা, ভোক্তা, ধনঝান, গুণবান ও সদ! সম্মানিত 
হয়। 

শনি পুত্রস্থানগ্কত হইলে, প্র পুক্রস্থান যদি শনির শক্রেগৃহ 
হয়, তবে মনুষ্যের সমুদক্ন পুজ্জ বিনষ্ট হয়; কিন্তু এ পুত্রস্থান 
যদি শনির উচ্চস্থান হয় ও শনি সম্পূর্ণ বলবান থাকে, ভবে 
একটি মাত্র কুগ্ধ পুত্র হইয়া থাকে । 

রাহু স্তস্থানস্থ হইলে মনুষ্যের একটী মাত্র মলিন ও দীন 
পুত্র হয়,কিন্ত এ পঞ্চম গৃহ যদি চন্দ্রের ক্ষেব্র হয়, তবে মলু- 
ফ্যের সন্তান হয় না। 

ষষ্ঠ বা রিঝ্ট স্থান-_ফ্ঠস্থানে হৃুরধ্য থাকিলে শক্রনাশ 
করে এবং সেই মনুষ্য দীর্ঘায়ু হয়, সেই হৃর্ধ্য সুনীচস্থ বা! শক্রে- 
গৃহস্টিজ্ত হইলে শক্রু বৃদ্ধি হইতে পায় না। 

জন্মকালে ষষ্ঠস্থানস্থ চক্র যদি ক্ষীণ নীচগৃহস্থিত ব! শক্রগৃহী 
হয়, তবে সেই মানবের শ্থখদাতা না হইয়া পীড়া ও ছুঃখদাতা 
হয়। আর এ ষষ্ঠ চক্র ষদি ম্বগৃহী কিম্বা উচ্চস্থ হইয়। পূর্ণচন্দ্ 
হয়, তবে মনুষ্যের ৰুতর সুখতোগ হইয়া থাকে। 

শক্রগৃহী হইয়া মঙ্গল ষষ্টে কিম্বা নীচরাশিস্থ হইলে, জাত- 
কের মৃত্যু হয়্। আর কোন রাজপুভ্রের জন্মসময়ে মল যদি 
টরূপ হয়, তবে তাহার রাজ্য নষ্ট হইয়া থাকে। আর শক্রুগৃহী 
বা নীচস্থিত না হইয়া বষ্টস্থানস্থ মক্গল জাতককে রাজতুল্য 
করে। . 

পাঁপগ্রহের সহিত যদি বুধ ষ্ঠস্থানে থাকে অথবা বক্রী 
ৰা অতিচারী হয়, তৰে ভাহার শক্ত বৃদ্ধি হইয়া! থাকে, আর এ 
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বুধ শুভ হইলে শক্রনাশ করে, কিন্তু শুভ হইয়া যদি বক্তরী হয় 
তবে অশুভ ফল দেয়। 

বৃহস্পতি ধষ্ঠগৃহে থাকিলে মনুষ্য হস্তী-হুরঙ্গমমিলিত 
ুদ্ধরূপ সাগরে শক্রকুল জয় করে) কিন্তু এ বৃহস্পৃতি বক্রী ও 
শক্রগৃহগত হইলে শক্রভয় বৃদ্ধি হয্ব। অস্তগত শুক্র ষষ্ট- 
স্থানে থাকিলে মনুষ্য শক্র হয়, পীড়িত হয়; কিন্ত এ শুক্র স্বীয় 
উচ্চগৃহ অথবা নিজ গৃহগত হইলে হুখেতে শত্রু জয় করে। 

শনি নীচরাশিস্থ হইয়া ষষ্টস্থানগত হইলে মানব অনেক 
হীনজাতি শত্রু জয় করিবে; আর যদি প্র ষ্টস্থান তাহার 
নীচগৃহ না হয, তবে অনেক শক্রে জন্মিবে; আর এ ষষ্ঠ স্থান 
শনির নিজ গৃহ হইলে মানব অদা হ্ুম্থ থাকে। 

রাহ ষষ্টস্থানে থাকিলে রণভূমিতে গব্বিত শক্রকে নষ্ট 
করে, আর অন্যান্য উপগ্রহ কর্তৃক ষে সকল অশ্ত ফল হয় 

- তাহাও নষ্ট করে। 


সপ্তম বাজায় স্থান_ ভায়া স্থানে হৃর্ধ্য থাকিলে স্ত্রী 

নাশ হয়। সে অতুখী, চঞ্চলমন! এবং পাপাত্বা হইয়া খাকে, 

আর তাহার আকার মধ্যম, উদরতুল্য দেহ, চুল ও চক্ষু পিম্গল- 
বর্ণ ক্রূপ হয়। 

ক্ষীণ চন্দ্র সপ্তমে অবস্থিতি করিলে মানবের স্ত্রী রোগান্বিতা 

ও বিকলার্ী হয়; কিন্তু এ চন্দ্র যদি পরিপূর্ণ এবং শুভগ্রহ 

"কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শত স্ত্রীর পতি হইয়া থাকে। 
:.. সপ্তমে মঙ্গলগ্রহ থাকিলে গৃহ যদি ভাহার নীচগৃহ বা 
. শক্তগৃহ হত, তাহা হইলে মানরকে স্ত্রীনাশজন্য দুঃখভোগ 


তন্বাদি দ্বাদশভাঁব। ১৫৩ 


করিতে হয়। আর এ সগুম গৃহ যদি মঙ্গলের মিত্রগৃহ হয়, 
তবে সে অতিশয় চপলা, কুকূপাঃ মলিনবসনা এবং পাপশালা 
দ্বিতীয়! পত্বির পতি হয়। 

ষদ্ি সপ্তম গৃহ মঙ্গলের নীচগৃহ অথবা শক্রগৃহ হয়, অথবা 
মঙ্গল অস্তশত থাকে, তবে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয্ব; কিন্ত এঁ 
গৃহ মঙ্গলের স্বগৃহ অথবা উচ্চগৃহ হইয়া যদি শুতগ্রহ কর্তৃক 
দুষ্ট হয়, তবে সে উত্তমা! স্ত্রীর পতি হয়। 

পাপযুক্ত বুধ সপ্তমস্থানে থাকিলে মাননের স্ত্রী চঞ্চল! 
ও কুৎনিতস্ভাবা হয়; কিন্তু এ বুধ উদিত ও শুভগ্রহ- 
মুক্ত হইলে সে সতী, স্থূপা ও কুলজাতা! কামিনীর পতি হয়। 

অণ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব শত স্ত্রীর মুখপদ্ধোর মধু 
পান করে, সে অতি মিষ্টভাষী ও দীর্ঘায়ু হয় এবং তাহার বহুল 
ধন ও বিগ্লুল পত্বি হয় । 

অপ্তমস্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য বিপুল ধনবান ও গুণবান 
হয়। এবং মে যৌবনাস্তেও বিশিষ্ট কুলোৎপন্না শত স্ত্রীর পাণি- 
গ্রহণে রত থাকে । 

পাপগ্রহের গৃহগত হইয়া শনি সপ্তমে থাকিলে মনুয্যের 
সমস্ত জায়া' নাশহয় ; কিন্ত আপন উচ্চরাশি কিম্বা মিত্রের 
গৃহে থাকিলে মনুষ্য অঙ্গহীনা স্ত্রীর ভর্তা হয়। | 

সপ্ুমে রাহ থাকিলে মানবের অশুভ দানকরে এবং তাহার 
স্ত্রীর মৃত্যু হয়। -্্ীরাহু পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার 
চিত্ত চণ্ডালিনীতে আসক্ত হয়। 


অক্টম ব। নিধন স্থান__অষ্টম স্থানে হৃর্ধ্য থাকিলে, এ 
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গৃহ তাহার উচ্চ অথবা স্বীয় গৃহ হইলে এ রবি হুখদাডা 
হন। উক্ত ছুই স্থান ব্যতীত অন্য স্থানগত হইলে মানবকে 
ছঃখ দিয়া তাহার প্রাণনাশ করে । রর 

অষ্টম স্থানে চক্র খাকিলে মানবের মৃত্যু হইয়া থাকে, 
আর তাহার কাশ, শোথ এবং দেহের নিম্ন প্রদেশ কৃশ হয়। 

মঙ্গল অষ্টম স্থানগত হইলে অস্ত্র, অগ্ি, ক্ষযকাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, 
অর্শ, গ্রহণী রোগে অথবা রাজবিচারে পথিমধ্যে মনুষ্যের 
নিধন হয়। 

শুভবুধ যদি অষ্টমে থাকে তবে মনুষ্য শ্রেষ্ঠতীর্থজলে প্রাণ" 
ত্যাগ করে, আর প্র বুধ পাপগ্রহযুক্ত অথবা শক্রগৃহী হইলে গে 
বদনকম্প রোগে প্রাণত্যাগ করে। 
_. অষ্টমে বৃহস্থতি থাকিলে স্বজ্ঞানে তীর্থরাজ প্রয়্াগে 
অথবা অন্ত পুণ্যতীর্থে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া ইন্ত্রলোঁকে গমন 
করে। 

অষ্টম স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক পিতৃখণ হইতে মুক্ত 
হইয়া দেহান্তসময়ে তীর্ঘস্থলে দেহত্যাগ করে এবং আপনার 
সহিত পিতৃকুল পবিত্র করে। 

অষ্টমে শনি থাকিলে মনুষ্য ছুঃখতোগী হইয়া দেশীস্তরে 
বাস করে এবং সে ব্যক্তি চৌধ্্যাপরাধে নীচলোকের হস্তে 
জীবন বিসর্জান করে, অথবা নেত্ররোগে তাহার মৃত্য 
হ্য়। 

অষ্টমে রাহু থাকিলে শক্রসম্মুখে মনুষ্যের মৃত্যু হয় এবং 
সের্যক্তি কলিদোষে আক্রান্ত হইয়া দেহাস্তে অপার নরকে 
বাস করে। 


তম্বাদি দ্বাদশভাব । ১৫৫ 


নবম বা ধর্াস্থান-_রবি, ধর্স্থানে থাকিলে মনুষ্য 

ভাগ্য ও পুণ্যহীন হইবে; কিন্ত যদি উহা! হৃর্ধ্যের স্থগৃহ বা 
উচ্চ গৃহ হয়, তৰে মনুষ্যকে নিশ্মল ধর্মসঞ্চয় করাইবে। 

নবমে পূর্ণচক্রর থাকিলে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, বহুধনী ও 
পিতৃযোগ্যপরাধ়ণ হইবে ) কিন্তু যদি ক্ষীণ চন্দ্র থাকে তবে উক্ত 
ফল অল্প পরিমাণে ফলিবে। ্‌ 

মঙ্গল নবম স্থানে থাকিলে মানব রক্তবস্ত্রব্যবসাযী, পাগু- 
পদ-ব্রতপরায়ন ও ৌভাগ্যহীন হইবে। 

বুধ যদি নবম গৃহে থাকে এবং এ গৃহ যদি পাপ গৃহ হয়, 
তবে মনুষ্য মনদভাগ্য ও বিধন্মাক্রান্ত হইবে, পরন্ত এ বুধ যি 
উজ্জ্বল হয়, তবে মনুষ্য সৌভাগ্যশালী, স্ুবুদ্ধি ও ধার্ট্রিক' 
হইবে। রথ 

বৃহস্পতি নবমস্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, রাজপ্রিষ, 
ধনী, গুণবান, পরমার্থজ্ঞ, দেবধজ্ঞপরায়ণ, কুলের বর্ধাক ও 
প্রভৃত কীর্তিশালী হয়। | 

শুক্র ধর্মস্থানগত হইলে মনুষ্য বহুবিধ তীর্থপরিভ্র্ণদ্বারা 
পৰিত্রশরীর এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর প্রতি তক্তিবান হইবে, 
আর সে ব্টক্তি নিজহত্তে পরম সৌভাগ্য উপার্জন করিয়া 
মহোৎসবে কালযাঁপন করিবে । 

ধর্মস্থানে শনি থাকিলে জ্ঞাতব্যক্তি দাত্তিক ও কর্মদ্ধারা 
ভাগ্যসঞ্চয় করিবে এবং সে সর্বদা পিতৃণবঞ্চক, অধার্শ্িক ও 
কুপথগামী হইবে। 

রাহ ধর্শস্থানে থাকিলে মনুষ্য নীচকর্্মাচুরক্ত, মত্যহীন, 
শৌচরহিত, সৌভাগ্যহীল ও অতি দীন-দরিদ্র হইবে। | 


১৫৬ গৃহস্থ-জীবন । 


দশন বা কর্মস্থান__রবি লগ্গের দশম স্থানস্থ হইলে 

মানব সঙ্গীতান্ুরক্ত, বুদ্ধিমান, বাহন ও ধনসম্পন্ন, কুলশ্রেষ্ঠ, 
সৌম্যসূর্তি, তেজন্বী এবং রাজা বা তৎসদৃশ হয়। 

চক্জ উক্ত স্থানে থাকিলে রাজা বা সমাজ হইতে অর্থও 
সন্মানপ্রাগ্ত, উচ্চপদস্থ, কীর্তিমান, সন্তষ্টচিত্ত, বহুগুণসম্পন্ন, 
এবং বহু স্ত্রীর বল্পভ হয় । ্র চন্দ ক্ষীণ বা পাগগ্রহ দৃষ্ট হইলে 
&ঁ সকল ফল অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে । 
_ দশমে মঙ্গল থাকিলে জাতক রালপ্রিয়, পরাক্রমশালী, 
অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, উগ্রস্থভাববিশিষ্ট, শত্রজিৎ ও শক্রধনে 
অধিকারী হয়; কিন্ত উহা শুভগ্রহ দৃষ্ট না হইলে সে সাতি- 
শয় হুর্্ত হইয়া থাকে । 

দশমস্থানে বুধ থাকিলে মনুষ্য বুদ্ধিমান, হুলেখক, সদ্ধন্তা 
ও রাজপুজ্য এবং স্বীয় বিদ্যা ও লিপিব্যবসায়দ্থারা ধন ও ষশ: 
লাতে সমর্থ হইবে । 

বৃহস্পতি দশমস্থানে থাকিলে মানব ধনী, মানী, কীর্তিশালী, 
নীতিজ্ঞ, পরম ধার্বিক এবং রাজসচিব বা রাজা হইয়া 
থাকে । 

শুক্র দশমস্থ হইলে জীতক ক্্রীধনসম্পন্ন, জ্যোতিষ বা 
ঘর্শন-শাস্ত্রানুরাণী, সদালাপী, লোকরঞ্জন ও সম্ীতপ্রিয় হয়, 
কিন্তু এ গুদ্রীকে যদি পাপগ্রহ দেখিতে পার তবে শৌগডিক 
ৰাস্ত্রীভূষণাদিবিক্রেতা হয়। | 

শনি দশম গৃহবাসী হইলে জাতক উচ্চপদ লাভ ও আপন 
কুল উজ্জ্বল করে। সে ব্যক্তি বহু অনুচরযুক্ত, শক্রজি 
উচ্চাড়ি লাষী, প্রাজ্ঞ, সর্বদা! কম্মতৎপর হয়; কিন্ত শনি 


তন্বাদি দ্বাদশভাব | ২৫৭ 


খদি শুভগ্রহদ্বারা দৃষ্ট না হয়, তবে বেতনভোনী বা উচ্চপদ 
প্রাপ্ত হইয়া শেষে কর্মচ্যুত হয়। , | 

উক্তস্থানে রাহ থাকিলে জাতক কামুক, কর্তৃত্বাীভিমানী 
এবং  খরের অধিপত্তি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মান্য ও পদস্থ হয়, 
নতুৰা তাহার কর্ম্নহানি ও কলঙ্ক হইবার জন্তাবনা। 

একাদশ বা লাভস্থান--লাভন্থানে শুভাশুভ যে 

কোন গ্রহ থাকুক, 'মনুষ্যের. শুভফল লাভ হইবে; অন্ততঃ 
গুতাশুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকাও নিন্ভান্ত আবন্ঠক,নতৃব। মনতষ্য হুঃখী 
ও অর্থোপার্জানে অক্ষম হইয়! মেদিনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিবে। 

রবি একাদশে থাকিলে মনুষ্য ৰহুধনভোণী, রাজা, গৃহ- 
মেধী, ভোগহীন, বিজ্ঞানজ্ঞ, কৃশশরীর, বলবান, কামিনীমনো- 
হারী, চপলচিত্ত এবং জ্ঞাতিবর্গের সহিত আমোদ আহলাদ- 
কারী হয় & 

একাদশে চন্তর থাকিলে মানব সাতিশয় নুখসৌভাগ্য- 
শালী, পত্বী-ভূত্যাদিযুক্ত ও নানা সুথে সুখী হয়,কিন্ত ই চত্র 
ক্ষীণ ৰা শক্রেগৃহগত হইলে সে ধনহীন, মুঢ়হদয় ও কখন 
সুখতোগী হইতে খারেনা। 

মঙ্গল একাদশ গৃহস্থ হইলেই মনুষ্য গরোপকারী, রাজার 
তান গৃহমেধী, পণ্ডিত ও সকল ধনসম্পন্ন হয়, কিন্ত মঙ্গল 
উদ্চস্থানস্থ হইলে, সে সাতিশয় সৌভাগ্য শালী, ধৈর্যশীল, 
বাহবলসম্পন্ন, পুণ্যকামী ও সাতিশয় লোভী হইর্ধী থাকে। 

লাভম্থানে বুধ থাকিলে মানব কপটবুদ্ধিপরায়ণ, কৃপণ, 
্থথী, বহুধনসম্পন্ন। বঙ্মনীগণের বল্পভ, নীলমেশের ন্যায় 
মনোহর-শরীরবিশিষ্ট ও পৃথুলোচন হইবে । 


৯৪ 


১৮ গৃহন্থ-জীবন। 


_ বৃহস্পতি লাভস্থানগত হইলে জাতক রাজসদৃশ, নিজ. 
কুলের বিকারসম্পাদক, অত্যন্ত ধর্ম্পরায়ণ ও রোগমুক্ত হইবে। 

একাদশ ভবন শুক্রের নিজ গৃহ হইলে মনুষ্য গুণবান, 
নিয়ত নিজকুলের হিতসাধনতৎপর, কৰর্পতনু, সুখভাজন, 
হাস্তপরিহাসরত, এবং কুহমামোদী হইবে। 

. শনি একাদশ গৃহস্থিত হইলে মনব ধনবান্‌, তৃষ্তারহিত, 
বহতোগী, শীতানুরক্ত, সন্তষ্টচিত্ত, হুশীল এবং অল্প বয়ছে। 
কগ্নের ন্যায় হইবে। 

ব্রাহু আম্ব স্থানে থাকিলে মনুষ্য দাতা, নীলবর্ণ-শরীর- 
বিশিষ্ট, নুশ্রী, চাঞ্চল্যঘুক্ত, পরদারানুরক্ত, শাস্ত্রনিন্দক, চপল ও 
নিলজ্দ হইয়া থাকে। 

দ্বাদশ বা ব্যয়স্ান-__পাপ গ্রহযুক্ত ও পাপ করুক দৃষ্ট 
হইয়া সত্য ব্যযস্থানে থাকিলে উত্তম অহ্দ্বংশ সত্ভৃতূ ব্যক্তিও 
গোত্রের বাহির হয় । 

ব্যয়স্থানে চন্দ্র থাকিলে মনুষ্যের পদে পদে অবিশ্বাস 
থাকে ও সে কৃপণ হয, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষ হইলে কুপণতার 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

মনল. ব্টয় স্থানে থাকিলে মানব পাপাঁসক্ত হয় ও তাহার 
ভার্ধ্যা ব্যভিচারিপ্নী হইয়া থাকে । 

দ্বাদশৈ বুধ থাকিলে মানব বিকলাক্ত, সলজ্জস্বভাঁব, পরস্্ী 
ও তাহার ধনদ্বারা ধনবান্‌, ব্যসনাসক্ত, পাপনিরত ও কুহক 
হইবে। র 

বৃহস্পতি উক্ত স্থানে থাকিলে মনুষ্য সত্যবাদী, দানশীল 
শুচি, দুষ্টজনপরিত্যাগী, অপ্রমাদ্দী ও সাধুস্বভাব হর়। 


দণ্ড, ক্ষেত্র ও দ্রেকাণাদি ফল। ১৫৯ 


শুক্র ব্যয়স্থানে থাকিলে জাতক প্রথমাবন্থায় রোগযুক্ত, 
পরে কৃশ, মলিন ও অত্যন্ত দার্তিক, হইবে। 
, শনি ব্যয়স্থানগত হইলে মানুষ চঞ্চল-ভাধ্যাযুক্ত, রোগী, 
অল্প ধনবান্‌, অত্যন্ত ছুঃখী, জক্ষাদেশ ব্রণবিশিষ্ট, ভ্রুরমতি, 
কশান্ধ ও পক্ষীবধে নিরত হইয়া থাকে । 

রাহু ব্যয়স্থানস্থ হইলে মানব ধর্মহীন, অর্থহীন, বহু 
দুঃখে সন্তপুহ্ৃদয়, ভাধ্যাসহবাসস্খবঞ্চিত। বিদেশবাসী, দত্ত- 
মুক্ত ও পিঙ্গলনয্ননবিশিষ্ট হয় । 

রাহু ও কেতুর একই ফল জানিবে, এজন্য পৃথক ভাবে 
কথিত হইল না। স্থানান্তরে কেতুর পৃথক ফল কথিত আছে, 
কিন্ত তাহাতে অতি অল্প মাত্র প্রভেদ দেখা যায়। 


তারার 


দশম পরিচ্ছেদ । 


দণ্ড) ক্ষেত্র ও দ্রেক্কাঁণাদি ফল। 


হুর্ধ্যের দ্ণ্ডে বালকের জন্ম হইলে সে বংশক্ষয়কর ও পিতৃ- 
ধনবিনাশী 'হয়। . 

চন্দ্রের দণ্ডে বালকের জন্ম হইলে দীর্ঘায়, শ্লশ্প্রকৃতি, 
পণ্ডিত, স্থমতিমান্‌, কীর্ভিশালী, সত্যধর্্মরত & ধনাধিপতি 
হইবে। 

মঙ্গলের দণ্ডে জন্মিলে বালক সদাই ব্রণ ও অভিসার- রোগ- 
গ্রস্ত হইয়া থাকে। 


১৬৪০ গৃহস্থ-জীবন। 


. বুধের দণ্ডে জন্গিলে দীর্ঘায়; সুকবি, শাস্তপ্রকৃতি, ধনবান 
ও পণ্ডিত হইবে। | 

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে মেধাবী, সদা দাস্তিক, ব্হ 
পুক্রবান, সদালাপী, সদা নৃত্যগীতপ্রিক্ হইয়া থাকে । 

শুক্রের দণ্ডে জন্ম হইলে মেধাবী, পিতৃতক্তিপরার়ণ, 
পুত্রবান, রাজপাত্র, যাজ্জিক ও আত্মকুলের আনন্দদায়ক হইবে। 

শনির দণ্ডে জন্ম হইলে অক্সায়্‌, পিতৃদ্বেষী, সদা দুংখতোনী 
এবং শীদ্র দাসত্বলাভ করে। 

রাহুর দণ্ডে জন্মিলে নিশ্চয় চোর, পিতৃধনাপহারী ও আত্ব- 
গোত্রবিনাশী হয়। 


ক্ষেএফল। 


রবির ক্ষেত্রে জন্সিলে বালক কর্ুকুশল, ত্যাগশী'ল, পবিত্র 
শর, মেধাবী, মন্মখসদৃশ গুণসম্পন্ন ও নানা! শীস্তরদর্শা হয়। 

চন্দ্রের ক্ষেত্রে জন্মিলে বিবিধ বিভবস্থখসম্পন্ন, অত্যুত্ধম 
যান ও ছত্র ব্যবহারী এবং বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত থাকে । 

মঙ্গলের ক্ষেত্রে জন্মিলে চেষ্টাকারী, মিথ্যাবাদী, নিন্দক, 
ভূষ্যাধিকারী হইবে। 

বৃধ্র ক্ষেত্রে জন্মিলে সদা উৎ্সাহুক্ত, হুট, গুণবান, 
বলদর্পকারী, দাতা, তোক্তা ও ধীর হয়। 

বৃহস্পতির ক্ষেত্রে জন্মিলে ৰাৰপটু, লোকনিন্দাকারী, ধনবান। 
গুণসম্পন্ন ও নিত্য লক্ষমীসম্পন্ন হইবে। 

শুক্রের ক্ষেত্রে স্ত্রী ও বিভবসম্পন্ন, শর, রাজমন্ত্রী, ধীর, সদ 
গণ্ডিতপরিসেবিত হইয়া থাকে । 


দণ্ড, ক্ষেত্র ও দ্রেক্কাণাদি ফল। ১৬১ 


শনির ক্ষেত্রে জন্ম লইলে গ্রগ্ারে রঘু ন্যার প্রতাপশালী, 
মনোজ্ঞ, ক্রুরকর্মা, অহস্থারাস্বিত, কুটিল ও কুনথী হয়। 


হোরাফল ॥ 


রবির হোরায় জন্মিলে কুকর্্মনিরত, ধূর্ত, বিরূপ, খল, 
গাপাত্মা, মলিন, পুন্রার্থরহিত, ভ্র,র, গুণহীন, ভৃত্য, শীন্তগতি- 
সম্পন্ন, গতীরম্ৃদয়, কাঁমী, পরস্ত্রীরত, | দেবতা ও বাঙ্ষণনিন্দক, 
মুখর ও হিৎশ্রক হইবে । 

চক্রের হোরায় জশ্মিলে শাস্তমূর্তি, সর্বগুণসম্পন্ন, স্থির- 
বুদ্ধি, নিষৃত হুহৃদয় পূজিত, বিবিধ রত্ব, উত্তম স্ত্ীপুত্র ও ধন- 
যুক্ত, হুন্দর বেশধারী, পবিত্র, ত্যাগশীল, দেবতা ও গুকু- 
জনার্চনে রত, রাজপাত্র, সুদ্দর-শরীরসম্পঙ্গ ও ভূত্যপ্রিয়, 
হইবে। 


দ্েকোণফল। 


সুধ্যের দ্রেন্কাণে জম্মিলে বালক মলিন, শুর, জ্্রীবন্লত, 
ক্রুর, সাহসী, কুকর্্নশীল, মূর্থ, রূপহীন, ব্রণান্িত দেহী, বহু 
আশাযূক্ত, অল্গমন্তানবিশিষ্ট, দৃতক্রীড়ারত, পাপাত্মা, মুখর, 
কপণ ও হিৎসাপরবশ হইবে । 

চন্রের দ্রেক্কাণে জন্মিলে হুন্দরগঠনসম্পন্ন, ধনবান, বহু- 
ভাষী, বৈধধর্শারত,  তীর্ঘগামী, শরাস্ত্রবেত্$ কুলভূষণ, 
দেবতা, গুরু ও বন্ধুজনে ভক্ত, ধন্মরত, বিদেশযাত্রাকুশল ও 
দাতা হয়। ূ | 

মঙ্গলের দ্রেককাণে জন্ত্রিলে মলিন, ক্রুর, ধনহীন, পাপাস্থা, 


১৬২ গৃহস্থ-জীবন | 


খল, হুতার্থরহিত, কঠিন, দয়াহীন, ছুশ্চরিত্র, বহুতাষী, ক্ষত- 
শরীর, আত্মস্তোরী, ক্রোধী) রোগার্ত, পরসেবী, গুণহীন 
হইবে । , 

বুধের দ্বেন্বাণে জন্ম হইলে বুদ্ধিকুশল, রাজপুজ্য, দীর্ঘায়ু 
বলবান, বহুপুত্রযুক্ত, শান্ত, যশস্বী, শুচি, ধর্মজ্ঞানী, আমোদ- 
শূন্য, নিত্য সাধুজনবল্পভ, শাস্ত্রবিৎ, বিপুল ধনী, মানী ও কুল 
ভূষণ হইবে। 
. বৃহস্পতির ড্রেক্কানে জন্ম হইলে অতিশয় গুণবান, দীর্ঘায়ু, 
র্বযুক্ত, সন্ুদ্ধিশালী, প্রির্রভাষী, আশ্রয়ঘুক্ত, ধার্মিক, মোক্ষজ্ঞান- 
পরায়ণ, দয়ালু, শীস্ত, হশীল, শুচি, স্বীব্পত্বিরত, অন্যন্ত্ী- 
বিরত, বিখ্যাত ও যশস্বী হয়। 

শুক্রের দ্রেককাণে জন্মিলে হুন্দরশরীর, রাজমন্ত্রী, সর্বজ্ঞ, 
স্বজনানুরক্ত, দাতা, সাধুপ্রতিপালক, মুক্তা, রত্ব, উত্তম স্ত্রী 
পুল ও ধনযুক্ত, দয়ালু, শুচি, শান্তপ্রক্কৃতি, অত্যরত, অতিশয় 
মুক্তহৃদয় এবং ধর্মানুরক্ত হইবে। 

শনির দ্রেক্কাণে জন্মিলে মলিন, ক্রু,র, মৃদু, তঙ্কর, দুশ্চরিত্র 
কৃপণ, সুতার্থরহিত, ভৃত্য কন্মকর, গুণহীন, পাপাত্বা, গুরুত্ত্রী 
গামা, খল, ক্রোধী, নির্দয়, রোগার্ত, মুখর, রূপহীন ও 
কামাতুর হয়। 


্ সপ্তীংশ কল। 


রবির সপ্তাংশে জম্ম হইলে বালক ক্ষীণ ও দৈনমনা হয়। 
চন্দ্রের সপ্তাংশে দৈনমন ও শান্তপ্রৃতি, মঙ্গলের সপ্তাংশে 
ছুর্জন ও পাপী, বুধের সপ্তাংশে দাতা, খ্যাত ও প্রিয়, বৃহন্প- 


দণ্ড, ক্ষেত্র ও দ্রেকাণাদি ফল। ১৬৩ 


তির অপ্তাংশে প্রকৃষ্টগুণসম্পন্ন ও স্থিরচিত্তবান, শুক্রের 
সপ্তাংশে সুখী ও দাতা এবং শনি সপ্তাংশে পাপনিরত হইয়া 
থাকে 1 


নবাংশ ফল 


রবির নবাংশে-_-শুর, উগ্র, পৃথুল বদন, স্থল গুল.কদেশ, 
বিষপ, রক্তশ্যাম বর্ণ, কুটিলহৃদয়, হৃষ্টদেহী, মুর্খ, দীর্ঘনেত্র, 
পাপী ও চঞ্চল হৃদয় হয়। 

চন্্রের নবাংশে-গৌরবর্ণ, বাতশ্লেম্াধাতুবিশিষ্ট, বিদ্বান, 
সৌম্যমুর্তি, চঞ্চলনয়ন, উত্তম মিত্রসম্পন্ন ও শব -শান্্বেত্া, 
হন্দরস্কন্ধ বিশিষ্ট, দাতা ও বহুল ধনুক্ত হইবে। 

মঙ্গলের নবাংশে জন্ম হইলে ভয়ানক হিৎ, দৃঢ়কীয়," 
পিঙ্গলচস্ষ, প্রচণ্ড, লজ্জাশীল, মূর্য ও হস্ত রন্তবর্ণ, ভোক্ষক,' 
যাতকর্ম্পটু, শ্রীসম্পন্ন, বিষম বাক্যশালী, পিত্তযুক্ত শরীর, 
লোতী, শুর, কামী, রক্তবন্তরপরিধানী হইয়া থাকে । 

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে পীনদেহ, ধীরপ্রকৃতি, রক্তচক্ষু, 
কন্দর্পরূপী, ছুর্ব্বাশ্যামবর্ণ, সদয়জ্দয়, রাজসেবানুরক্ত, জৃষ্ট, দক্ষ, 
কুলতিলক, চশ্সাঁর, অস্থিদোষী, নানাবিধ বেশধারী, কনকবসন 
পরিধায়ী হয়। 

বৃহস্পতির নবাংশে জন্মিলে বিশুদ্ধ, তরানকপ্রকৃতি, শ্মির- 
তরমতিবিশিষ্ট, সিংহের ন্যায় শব্দকারী, দার্তা, বক্তা, স্থুল, 
কনকবসন পরিধায়ী, নীতিজ্ঞ, ধর্ম মূর্তি, শান্ত, পটু, ছন্দর বচন, 
গৌকববর্ণ দেহ, দয়ালু এবং দেহ ও গৃহ সুখযুক্ত হইবে। 

শুভ্রের নবাংশে জন্গিলে শ্তামবর্ণ দেহ, বাতশ্নেম্মাধিক শরীর 


১৬৪ গৃহস্থ-জীবন। 


কামী, সৌম্যমূর্তি, দীপ্তকেশপাশ, পটু, বিখ্যাত, দীর্ঘলোচন, 
অতিশয় বুদ্ধিমান, প্রভু ও নানা সুখযুক্ত অন্তকরণ হইয়! 
থাকে । 

শনির নবাংশে জন্ম হইলে পিক্গলবর্ণ, চঞ্চল ও নিয়চ্টু, 
বায়ুপ্রক্কতি, নির্দয়, ক্রোধী, স্থুলনখী, জরাপরিণত, পাপী, 
কৃষ্চবর্ণ, অলসমনা, কৃশ, দীর্ঘ, মুর্থতম, মূলিনম্বভাব, কদর্ধ্, 
খল, হাস্যমুখ, ধন-স্ত্রী-পুত্ররহিত হইবে। 


দ্বাদশাংশফল। 


রবির দ্বাদশাংশে জম্ম হইলে ভূগালেরন্ায় ধনজম্পনন, 
স্বীয্্রীরত, লোকমান্য ও দক্ষ হইয়া থাকে । 

চলের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে নানাবিধ ভোগযুন্ত, শান্ত, 
খ্যাত, ধীমান, বিচক্ষণ, তন্দর দেহ ও কুলতিলক হইবে। 

মঙ্গলের ছ্বাদশাংশে জন্মিলে নির্দয়, মলিন, ধূর্ত, ধনশালী, 
বর্জিত, শান্ত্রজ্ঞ ও ধীর হয়। 

বুধের দ্বাদশাধশে জন্সিলে দেবদ্ধিজরত, ধীমান, সুখ ও 
সৌধ্যাযুক্ত, চিরজীবী, মহাপ্রাজ্ঞ হইবে । 

বৃষ্পতির ছাদশাংশে জম্মিলে সুখী, সৌম্যমূর্তি, ধীর, কৃপানু 
দাতা এবং বন্ধুগণউপকারী হইয়া থাকে । 

শুক্রের দ্বৰশাংশে জন্মিলে রতিকীর্তিবুক্ত, বলবান, লোক" 
পুজিত, কাব, বিচক্ষণ ও দাতা হয়। 

শনির দ্বাদশাংশে জম্ম হইলে প্রবাসী, বলবান, রী 
পুকুর হিত, খল ও কাঁমকলাযুক্ত হইবে। 
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ত্রিংশাংশফল ৷ 

মন্লের ত্রিংশাংশে জন্মিলে স্ত্রীবিজয়ী। ধনহীন, ক্রোর্ধ- 
শরায়ণ, স্বাহসঙ্কারী, তশ্কর, কম্মকারী এবং পুক্র বিত্তবিহীন হয়। 

বুধের ত্রিংশাংশে জন্মগ্রহণ করিলে উৎকৃষ্ট বিভবনৃখ- 
সম্পন্ন, সদ] ক্রিয়ামুক্ত, ধনদ্বার1 বজিদ্রিত, তস্কর, মলিনদেহী 
এবং ধূর্ত হইয়! থাকে । 

শনির ত্রিংশাংশে জন্সিলে জীতবালক মলিন, ধূর্ত/ সর্ধ্বদাঁ 
কাতর, সত্য ও শৌচবিহীন, সেবাপরায়ন, কপণ ও নীচ- 
স্বভাব হইবে । 

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্ম হইলে উপ্রস্বভাববিশিষ্ট। হন্দর 
বপু, বুদ্ধিমান, ভোক্তা» ধনী/ হুখী, গুণাঢ্য ও বিষমলোচন., 
হইয়। থাকে। 

বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে জাতক শুর, ধীর, শুদধস্বভাব, 
বিনীত, রাজপুজিত, দয়ালু ও সর্ববধর্শ্ববেত্তা হয়। 

শুক্রের ব্রিংশাংশে জন্মিলে সর্বশাস্ত্রবেত্তা, বন্ধুগণের মান" 
নীয়, দয়্াবান, কামী এবং বুদ্ধিরহিত হইবে। 


সী 


একাদশ পরিচ্ছেদ 


ধাতু, মাস, তিথি, বার, নক্ষত্রাদি ফল। 


খতুফল। 
হেমস্তখতুতে জন্ম হইলে বহুবীর্ধ্যসন্পর, ধনবান, স্দা- 
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গ্রামাধিপত্যযুক্ত, হ্ুপার নখবিশিষ্ট, গীনদেহ ও. ভোগী 
হইবে। 

শিশির খতুতে জন্মিলে বল ও সুখসম্পন্ন, দীর্ঘাযুবিশিষ্ট। 
মিষ্টান্নভো গী, শুদ্ধাচারপরায়ণ ও ভোগী হইয়া থাকে। 

গ্রীষ্মকালে জন্ম হইলে বাপী, কুপ, পানীয়শালা, আরাম, 
তড়াগ ও দেবালয় নিশ্মানকারক, বেদবিদ্যাপরায়ণ এবং দাত! 
হইবে। 

* বমন্ততুতে জন্ম ইহলে ্থথখী, তোগী, খণীত্রান্ত, সদা 

কামাতুর, দান ও কীর্তিপরায়ণ হইয়া থাকে । 

বর্ধীয় জম্মিলে দেশ, গ্রাম ও প্রজাদের অধ্যক্ষ, কৃষিকর্মকর্তী, 
সদা ধনবান ও শস্য সংগ্রহে পারক হইবে । 

শরতে ব্যাপারকুশল, মন্ত্রণাদায়ক, রাজতোগপীড়িত, পণ্ডিত, 
খুণবান ও ধীর হয়। € 


মামফল । 


/ বৈশাখমাসে জন্ম হইলে বালক বিনীত, দেবদ্বিজভক্ত, ধর্ম- 
পরায়ণ, স্ুজনপালক, গুণাভিরাম এবং জগতের প্রিয় হইস্া 
থাকে। 

জৈষ্টমাসে জন্মিলে বিদেশবৃত্থিসম্পন্ন, অতি উগ্রপ্রকৃতি, 
ক্ষমাশীল, দীর্ঘ, বিচিত্রবুদধি ও পণ্ডিত হইবে। 

আষাঢ়ে জন্ম হইলে বহুভাষী,  প্রমদাভিলাষপরায়ণ, 
প্রমাদশীল, গুরুবৎসর, বহুব্যয়ী ও মন্দাগ্সিবিশিষ্ট হইয়া 
থাকে । 

শ্রারণমাসে জন্মিলে. লোকবিখ্যাত, ধনবান, বদান্ত,. সদা 
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ভার্যা, পুত্র, মিত্র ও দাসদাসীযুক্ত এবং সমুদয় লোকের 
আজ্ঞাকর্তা হইবে। | 
, ভাদ্রমীসে জন্ম হইলে ধীর, উত্তমা স্ত্রীগণের মনোজ্ঞ, শত্র 
প্রথমশীশ, কুটিল, মর্শববেত্তা, আশ্রিতপালক ও হা্তযুক্ত 
হইবে। 

আশ্বিন মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে রাজপ্রিয়, কাব্যকলা 
পণ্ডিত, কুশাগ্রবুদ্ধি, হুী, বদান্ত, বহুমানী ও ভক্ত হইয়া 
থাকে। 

কার্তিকমাসে জন্ম হইলে জাতক বাণিজ্যপটু, ধনাঢ্য, 
তিবক্তা, কোশলবেভ্তা, রূপবান ও যুদ্ধবিশারদ হইবে। 

অগ্রহায়ণে জন্ম হইলে নিয়ত তীর্থবাসমতিসম্পন্ন, পরোপ- 
কারী, সাধুরুত্তিমুক্ত এবং ললনাভিলাসী হইয়া থাকে। 

পৌষঙ্জাসে জন্মিলে নিগুড় ন্তরবেভতা, হুন্দর ও কাম, 
পরোপকারী, পিতৃচিত্তহীন, কষ্টযুক্ত, ব্যয়শীল, বিধিজ্ঞ ও 
স্তধীর হয়। 

মাঘমাসে জঙ্সিলে বিদ্যাবিনীত, আত্মকুলপ্রধান, সদা 
অদাচারষুক্, গ্রবীণ, যোগাহুরক্ত ও বিষদ্বাশক্ত হইবে। 

ফান্তণে জন্মিলে প্রিয়ন্থদ, সাধুজনবন্লভ, পরোপকারী, 
নির্মলাশয়, দাত! ও গ্রমদাভিলাধী হয়। . 

চৈত্রে জশ্ম হইলে সৎকন্ধবশীলী, বিনব্ী, সুন্নুবেন, ভোগী, 
হৃধী, মিষ্টা্নভোজী, সংসঙবৃক্ত এবং দেবদ্িজভক্ত হইবে। 


পক্ষফল ] 


শুরুপক্ষে জন্ম হইলে চঞ্চলস্বভাব, দবীর্ঘাযু, সঙ্চরিস্বান্‌ 


১৬৮ গৃহচ্ছ-জীবন। 


শ্রীযুক্ত, কান্তিবিশিষ্ট, সদন, বিনীত ও নীতিবিশারদ হইয়া 
াকে। ঃ 

কৃফণপক্ষে জন্মিলে মানব প্রলাপশীল, ধ্বৎসবর্তা, চঞ্চল, 
প্রকৃতি, বিবাদ্রিয়, আত্মকুলবর্ধক ও অতিশয় কাষী হইবে। 


বারফল। 


রবিৰারে জন্ম হইলে বালক ধর্দার্থা, তীর্থপৃত, সহিষু, প্রিষব- 
বাদী, অল্প দ্রব্যেধনী বলিয়] খ্যাত হইবে। 
সোমবারে জশ্মিলে কামী, স্ত্রীগণের প্রিয়দর্শন, কোমলবাক্য- 
সম্পন্ন ও ভোগী হইবে। 
মঙ্গলবারে জন্মগ্রহণ করিলে ক্রুর, সাহস-সম্পন্ন, ক্রোধী, 
কপিল অথবা শ্যামবর্ণ, পরদাররত ও কৃষিকর্খ্রকারী হইয়া থাকে । 
. ঘুধবারে জন্সিলে বুদ্ধিমান, পরদারপরায়ণ, কমনীয় দেহ, 
. শীস্তার্ধের পারগামী, নৃত্য শীতপ্রিয ও মানী হয়। 
বৃহম্পতিবারে জন্বিলে শান্সবেত্তা, হন্দরবাক্যবিশিষ্ট, শাস্ত- 
প্রকৃতি, অত্যন্ত কামুক, বহুজনপালক, দৃবুদ্ধি ও কৃপালু 
হইবে। | 
 *শুন্রবারে জঙ্গিলে কুটিল, দীর্ঘজীবী, নীতিশাক্্বিশীরদ 
ও স্ত্রীজন চিত্তহারী হইযা থাকে। 
বারে জন্মগ্রহণ করিলে দীন, কৃতত্ব, প্রবামী, কলহ: 
শ্রিষ, যুখবোগী ও কুবৃত্তিকুশল হইবে। 


তিথিফল। 
প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী এই তিন তিথি নদ] নামে খ্যাত। 
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এই কয় তিথিতে জন্মিলে মহামানী, পণ্ডিত, দেবভক্ত এবং 
জ্ঞাতিগণের প্রিয়বংসল হইয়া খা । 
* দ্বিতীয়া, সমন্তী, দ্বাদশী এই তিন তিথি ভদ্র মামে প্রসিদ্ধ । 
ইহাদের কোন তিথিতে জন্মিলে মানব বন্ধুবর্গের মাননীয়, 
রাজসেবী, ধনবান, সংসারতয়তীত ও পরমার্থতত্বজ্ঞ হয়। 

তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী এই তিনটার নাম জয়! । ' ইহ্থাডে 
জন্সিলে রাজপুজ্য, পুক্রপৌত্রাদিসংযুক্ত, শুর, শীসনকর্তা, 
দীর্ঘায়ুবিশিষ্ট ও মহা বিজ্ঞ হইবে। 

চতুর্ধা, নবমী, চতুরদর্শী ইহাদের নাম রিক্তা । কায 
হইলে ধনহীন, প্রমাদবিশিষ্ট, গুরুনিন্দীকর, শনতবেতা, শক্ত 
হস্তা ও ধার্মিক হয়। 

পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমাকে পূর্ণাতিথি কহে। ূ্লাতিধিতে, 
জন্ম হইট্্ল ধনপূর্ণ, শাস্ত্রতত্ববেত্বা সত্যবাদী ও শুদধচেত! 
হইবে ।৮ 


নক্ষব্রেফল। 


শতভিষা, কৃত্তিকা, পুনর্বহু, বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা 
নক্ষত্রে জন্মিলে সদা সদ্‌গুণযুক্ত হইবে। ' আদ্র, পূর্কপাদ, 
হস্তা ও অগ্নেষা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জৎস্তগণযুক্ত হইয়া 
থাকে । এতসিন্ন মূলা, পুর্বাষাড়া, শ্রবণী, ধনিষ্টাঃ উত্তর ভাঁ্র- 
পদ ও রেবতী নক্ষত্রে জন্মিলে সংপুরুষ হয়। 


কপ 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


ছবাদশভাবাধিপ ফল। 

দেখ মা বিন্দু! জ্যোতিষ অতি কঠিন এবং"বিস্তীর্ঘ শান্ত । 
ইহার গণন! প্রণালী অতীব জটিল; তোমাকে অতি সরল 
ভাষায় এবং মোটামোটা কথায় যাহা বলিয়া যাইতেছি, ষে 
সকল স্মরণ রাখিলে তুমি অনায়াসে জ্যোতিষের ফল গণনাত্ব 
সমর্ধা হইবে । ফল বিচার করিতে হইলে, সেই গ্রহ জাতকের 
জাতচত্রের যেস্থানে থাকিবে, সেই ভাবকেই ষে উন্নত করিবে 
তাহা মনে করিও না। সেই গ্রহের কতদূর বল, অর্থাৎ কাহার 
ক্ষেত্রে আছে, কিরূপ ভাবে আছে, অগ্রে তাহা দেখিতে হইবে। 
একথা পুর্বেও একবার বলিয়াছি। গ্রহগণ দ্ক্ষেত্রে, বৃ্ধৃক্ষেত্ে, 
নিজ নিজ তুঙ্ ও মূল ত্রিকোণ গৃহে থাকিয়া যেমন বলবান এবং 
ক্ষলদাতা হয়, তেমন আর কুত্রাপি নহে । অতএব গ্রহগণের 
ঘল এবং জন্মপত্রিকার ফল বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অগ্রে 
তাহাই দেখিতে হইবে। এক্ষণে তোমাকে দ্বাদশভাবের 
অধিপতিগণ জাতচক্রের কোথায় থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হইবে 
তাহা বলিতেছি। 

লগ্লাধিপ- লগ্গে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, রিপুবিজয়ী, 

বহু পরিবারযুক্ত হইবে । ও 

ছ্িতীয়ে থাকিলে স্বীয় পরিশ্রমন্ারা ধনোপার্জন বব 

তৃতীয়ে থাকিলে দাত্তিক, অভিযানী, জ্ঞাতি বা 
বশতাপন্ন ও ভ্রমণরত হইবে। 
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চতুর্থে থাকিলে ছি উত্তম বাহন, বাসস্থান ও 
ভূমিলাত করিবে । 
* পঞ্চমে থাকিলে সন্ততিষুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, অলস, বিলাস- 
প্রিয়, জুভোগী, কল্পনাশালী ও বুদ্ধিমান হইয়া থাকে। 

বষ্ঠে থাকিলে পীড়া, শক্রবৃদ্ধি, বধবন্ধন ভয্ব হয়, কিন্ত শুভগ্রহ্‌ 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মাতৃল ও পিড়ব্যকর্তৃক উপকৃত হইতে পারে। 

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাত, বাসপরিবর্তন, বিদেশধাত্রা! ও 
শক্রবৃদ্ধি হয় এবং স্থীয় বুদ্ধিদৌষে বিপন হইয়া থাকে ; কিন্ত 
ধন ও প্রতিপত্তিশালী হয়। 

অষ্টমে থাকিলে কগ্র, অগ্লায়ু, শোকার্ত, ভয়ার্ত, সদা! বিপন্ন 
হয়; কিন্ত এর গ্রহ বলবান হইলে স্ত্রীধন বা মৃতব্যক্তির দানপত্র 
মত অর্থলাভ করে। 

নবস্মে থাকিলে ভাগ্যবান, বিদ্বান, শাস্তানুরাযী, াস্িক ও ও 
পোতবণিক হইয়া থাকে । 

দ্শমে থাকিলে মান, উচ্চপদ, সফলতা ও সমাজের প্রীধান্ত 
লাভ হয়। 

একাদশে থাকিলে বহুমিত্ প্রচুর অর্থ, উৎসাহ ও উদ্যম 
বাহন হইয়া থাকে। 

দ্বাদশে থাকিলে ছুর্ভাবনা, বন্ধনভয়, খণ, নির্বাসন, ীণ- 
দেহ ও শোক হয় এবং তাহার গুপ্ত শত্রু থাকে | 

দবিত্তীয়াধিপ_-লগনে থাকিলে মনুষ্য ধনও মৌভাগ্য- 
শালী হয় 

দ্বিতীয় স্থানে থুকিলে প্রচুর উ্র্ঘ্য ও নানা রত্বাদি লাভ 
হয়। 


১৭২. . গৃঁছস্থজীবন | 


তৃতীয় স্থানে থাকিলে ধনহানি হয়; কিন্তু দ্বিতীয়াধি- 
পতি বলবান হইলে আত্মীয়, জ্ঞাতি বা ভ্রমণদ্বারা অর্থ. 
লাভ হয়। ্ 
চতুর্থস্থানে থাকিলে কৃষিকাধ্য, খণিজ ভ্তরব্য বা ভূমি ক্রতব- 
বিক্রয়ারি দ্বার! অর্থলাত হয়। 
পঞ্চমে থাকিলে স্ত্রীপুজ, ক্রয়-বিক্রয়, ক্রীড়া বা রক্কভূমি 
হইতে ধনাগম হয়। 
- ষষ্ঠে থাকিলে পীড়া কিম্বা শত্রদ্বারা ধনক্ষয় ও খণ হয়। 
সপ্তমে খাকিলে বিবাহ, বাণিজ্য, দূরষাত্রা বা বিচারদ্বারা 
অর্থপ্রাপ্তি হয়। + 
% অষ্টম থাকিলে মৃতব্যক্তির তক্তযসম্পত্তি বা যুদ্ধ হইতে 
ধনলাভ হয়) কিন্তু দ্বিতীয়াধিপতি ছুব্বল ও পাপগ্রহ কর্তৃক 
ৃষ্ট হইলে বিপরীত হইয়া থাকে। 
নবমে থাকিলে জাতক শাস্ত্র, যাজন ক্রিয়া, ধন্মোপদেশ 
বা বাণিজ্যাদি ছারা ধনসংগ্রহ করে। 
দ্বশমে থাকিলে ব্যবসা ও রাজকাধ্্য দ্বারা অর্থলাভ হয়। 
একাদশে থাকিলে অগ্রজ বা কোন বন্ধুর সাহায্যে নানা 
সৌভাগ্য লাভ হয়। 
দবাদশে থাকিলে, খণগ্রস্ত, অমিতব্যরী ও সঞ্চিত ধন 
বিনাশী হয়। ও 


তৃতীয়াধিপ-_ লগ্ন থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বানের 


পরিবর্তন ঘটে এবং জাতব্যক্তি পরিজনবেষ্টিত, 'কুলাশ্রেষ্ঠ 'ও 
পরাক্রমশালী হয়। 
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শুভগ্রহ হইয়া দ্বিতীয়ে থাকিলে জাতক ভ্রাতৃসাহায্যে 'ৰা 
ভ্রমণদ্বারা অর্থসঞ্চর করে।  , 
, তৃতীয়ে থাকিলে ৰালক ভ্রাতা-ভগ্নিযুক্ত, পরাক্রমশালী ও 
বহুপরিজনবেষ্টিত হয়। 

শুভগ্রহ হইয়া চতুর্থে থাকিলে সৌন্ৃদ্য ও বিদেশে ভু 
ম্পন্তি লাভ হয়। 

পঞ্চমে থাকিলে পুত্রহানি, সক্ক,চিতবুদ্ধি হয়, কিন্ত যাত্রা- 
দির দ্বারা আননলাভ হয়। | 

ষষ্ঠে থাকিলে ভ্রাতনাশ কিন্বা তাহারা রুগ্ন ও ভ্রমণরত হয় 
অথবা জ্ঞাতি বিরোধ ঘটে । 

সপ্তমে থাকিলে বাণিজ্যার্থ ভ্রমণ, দুরে বিবাহ ও জ্ঞাতির 
সহিত বিবাদ হয়। 

অষ্টষ্জে থাকিলে ভ্রমণে বিপদ, ভ্রাতৃনাশ কিন্বা পি 
লাভ হয়। ০ 

নবমে থাকিলে বিদ্যার্জন বা৷ বাণিজ্যার্থে বহুভ্রমণ ও 
্রযাদ্রা ঘটিয়া থাকে। 0. 

দশমে থাকিলে ভ্রাত্গণের অশুত হয় এবং কার্যোপলক্ষে 
ভ্রমণ ঘটে। , 

একাদশে থাকিলে ভ্রমণের দ্বারা অর্থ ও বন্ধুলাভ হয়।, 

দ্বাদশে থাকিলে ভ্রমণে শক্রভয় ও ব্ধনাশসব এবং জ্ঞাতি- 
গণের সহিত বিরোধ হয়। 


ৃঁ চতূর্থাথিপা_লঙ্গ থাকিলে তি ও স্থাবরসম্পত্তি 
নাভ হয় ॥ 


১৭৪ গৃহন্ছ-জীবন। 


দবিতীষ্বে থাকিলে কৃষিকাধ্য, খণিজ দ্রব্য প্রভৃতি ও ভুস- 
ম্পত্তি হইতে অর্থলাভ হয়। : 

তৃতীয়ে থাকিলে গিতৃধনহানি ও বাসন্থান পরিবর্তিত হয়, 
কিন্তু চতুর্থাধিপ বলবান হইলে ভ্রাতসাহাতষ্য ভূসম্পত্তি লাভ 
হয়। ও 
চতুর্থে থাকিলে মানব পৈতক সম্পত্তি দ্বারা স্বগৃহে থাকিয়া 
সুখে কালযাপন করে। 

, পঞ্চমে থাকিলে জাতক ক্রীড়া ও ব্যবসাদ্বার! ভূসম্প্ভি 

লাভ করে ও তাহার বাসস্থান সুন্দর হয়। 


যষ্টে থাকিলে মহুষ্য বন্ধুহীন ও খণগ্রস্ত হয় এবং ভৃত্য ও 
শক্রু্ধারা তাহার সম্পত্তি নাশ হইয়া থাকে। 

সপ্তমে থাকিলে বিবাহ বা. ব্যরসাদ্বারা লাভ কিন্বা বিদেশে 
সম্পত্তি ও বন্ধু লা হয়।, 

অষ্টমে থাকিলে পিতার অণ্ুত, ভূসম্পত্তিহেতু বিবাদ বা 
দুর্ঘটনা, বাহন হইতে পতন এবং নানা শোক বা বিশ্ব ঘটে। 

নবমে থাকিলে বিদ্যা, ধন বা বিদেশযাত্রাদ্বারা ধনলাভ 
হয় 

দশমে থাকিলে রাজকার্ধ্য ও বাণিজ্য-ব্যবসাদ্ধারা উচ্চপদ। 
সন্মান, ভূসম্পত্তি ও উত্তম বাহন লাভ হয়। 

একাদশে থাকিলে বহুমিত্র, উত্তম বাহন ও ভূমিলাভ হয়। 

দ্বাদশে থাকিলে ব্যয়্াধিক্য, শক্রু বা ধণপ্রযুক্ত পিতৃধনের 
ক্ষতি, গ্রবাম এবং বধবন্ধন তয় হয়,।. 


পঞ্চমাধিপ- লঙ্গে থাকিলে জাতব্যকতি বুদ্ধিমান, বিদ্যা 
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হুরাগী, পুক্রবান, বিলাসী, প্রফুল্লচিত্ত এবং আপন বংশের ভূষণ” 
স্বরূপ হয়। 

দ্বিতীয়ে থাকিলে যাত্রাদি শুভ হয়, কিন্তু বিদ্যোপার্জনে 
ৰাধ! বা পুক্রহানি হয়। 

চতুর্থে থাকিলে, পিতৃসম্পত্তি বৃদ্ধি অথবা আবিষ্কয়া অথবা! 
বুদ্ধিকৌশলছ্ার! বাহন ও ভূমিলাভ হয়। 

পঞ্ধমে। থাকিলে মনুষ্য ধীমান ও বিষঙ্বকাঁধ্যে সফলকাম 
হয় এবং মনোহারিণী স্ত্রী. ও উত্তম স্ততিলাভ করে। 

যষ্ঠে থাকিলে প্রণয়তঙ্গ, হর্ষে বিষাদ, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ 
এবং প্রায় পুল্রনাশ হয়। 

জপ্তমে থাকিলে স্ত্রীলাভ, দাম্পত্যত্থখ, বিচারে জয়, বিদেশ- 
বাত্রাদ্বারা আনন্দলাভ হয়, কিন্ত পরিবারের মধ্যে শাণ্তিহানির 
সম্ভাবনা 

অষ্টমে থাকিলে সন্তানাদির বিনাশ বা. অনিষ্ট টিয়া 
থাকে ।, | 

নবমে থাকিলে বিদ্যালাভ,. স্বধন্মানুরাগ, তীর্ঘযাত্রাদ্বারা 
পুণ্যসঞ্চয় ও সৌভাগ্যলাভ হয়। 

দশমে থাকিলে কার্য্যে সফলতা ও স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা সন্মান 
লাভ হইয়া থাকে। ৃ 

একাদশে থাকিলে মনোমত বন্ধু, উত্তম পুভুবধূবা জামতা 
হুয় ও ব্যবসাদ্বারা ধনলাভ হয়। ৃ্‌ ৃ 

দ্বাদশে থাকিলে অসৎ বা রুগ্ন পুত্র ও তজ্জন্ত হুর্ভীবনা, 
সুতা, ব! ছূর্ব,দ্ধি, পাপক্রীড়াদ্ধারা ধনক্ষয় ও গুভকার্ধে; বিশ্ব 
ঘটিয়া, থাকে। 


১৭৬ গৃহস্থ-জীবন। 


ষষ্ঠাধিপ-_ল্ষে থাকিলে মনুষ্য ক্রেশযুক্ত ও অপ্রায়ু কিন্বা 
ষষ্ঠাধিপৃতিগ্রহদত্ত পীড়া দ্বার! সর্বদা অসুস্থ হয়। 

দ্বিতীয়ে থাকিলে শক্র কর্তৃক ধননাশ হয়। 

তৃতীয়ে থাকিলে ভ্রাত্নাশ ও বাত্রাদিতে বিদ্ব হয় । 

চতুর্থে 'থাকিলে পিতৃরিষ্ট, পরিজনমধ্যে. বৈরীভাব এবং 
বন্ধু ও পিতৃধননাশ হয়। 

পঞ্চমে থাকিলে কুগ্রপুত্র বা পুক্রনাশ, প্রণ্য়ভ্গ, বিষাদ, 
ও অপরিমিতভোজনদোষে সর্বদা রোগ হয়। 

ষষ্ঠে থাকিলে মানব খগগ্রস্ত, শত্রুকুশল, বধবন্ধনরত, রিপু- 
বশীভূত ও কোন দীর্ঘস্থায়ী পীড়াত্রান্ত হয়। 

সপ্তমে থাকিলে স্ত্রীনাশ, বাণিজ্যহানি, বিরোধ এবং দূর- 
যাত্রায় অনিষ্ট হয়। 

অষ্টমে থাকিলে উত্কট রোগ, শোকসন্তাপ ও /রিপৃপর- 
বশতাহেতু বিবাদ হইয়া! থাকে । 

নবমে থাকিলে জাতক সাধুলৌকের অপ্রিয্রভাজন এবং 
বিদ্যা, ধর্ম ও ভাগ্যহীন হয়। 

দশমে থাকিলে কাধ্যহানি, পদচ্যুতি, অপমান ও শক্রুকুল 
প্রবল হয়। 

একাদশে থাকিলে অগ্রজের অমঙ্গল, মিত্রনাশ ও কপট 
বন্ধু জোটে, বিন্ত ভৃত্য ও শত্রু হইতে ঘর্থলাত হয়। 

দ্বাদধশে থাকিলে অনর্থক জর্থব্যয়, খণ, অপমান, শডবৃদ্ধি 
ও বন্ধন বা অপমৃত্যু হয়। 

অপ্তমাধিপ-লণ্গে থাকিলে অল্পবয়সে বিবাহ, বাণিজ্য" 
কুশল ও বিদেশধাত্রা হয়। 


দ্বাদশভাষাধিপ ফল। ১৭৭ 


দ্বিতীয়ে থাকিলে বিবাহ বা ব্যবসাদ্বারা ধন লাভ হ্য়। 
তৃতীয়ে থাকিলে ভ্রাত ও জ্ঞাতিবিরোধ অথবা কোন জ্ঞাতি 
*কিন্বা প্রতিবেশী কর্তৃক অনিষ্ট হয়। 
চতুর্থে থাকিলে মোকর্দমা, ব্যবসা বা বিবাহের দ্বার উত্তম 
গৃহ অথবা! ভূসম্পত্তি লাভ হয় । 
পঞ্চমে থাকিলে স্ত্রীবশ, বাণিজ্য বা ব্যবসাছ্বারা ধনবান হয়, 
কিন্তু পরবুদ্ধি অনুসারী হয়। 
ষষ্ঠে থাকিলে স্ত্রীনাশ, ব্যবসায় ক্ষতি এবং মতস্যমাৎসী ' ও 
ভৃত্যদ্বারা অর্থ নাশ হয়। 
জপ্তমে থাকিলে বাণিজ্যে উন্নতি ও বিচারে জয়লাভ হ্য়। 
অষ্টমে থাকিলে স্্রীবিয়োগ বা পঁড়াগ্রস্ত স্ত্রী ও বাণিজ্যে 
ক্ষতি হ্ কিন্তু শুভ গ্রহ বিশেষতঃ শুক্র অষ্টমাধিপ হইলে স্ত্রীধন 
লাভ হব । 
নবমে থাকিলে বিবাহ বা বাণিজ্যদ্বারা জার হয, 
কিন্ত ধর্ম বা লিপিব্যবসায়ীদিগের সহিত অপ্রণয় হয়। 
দশমে থাকিলে বাণিজ্যের ছারা অর্থও সন্মান লাভ এবং 
উচ্চমতিসম্পন্নী ভার্য্যা হয়। 
একাদশে থাকিলে স্ত্রীব্পত হয় এবং ব্যবসাদ্থারা অর্থ- 
লাত করে। 


দ্বাদশে থাকিলে অণুভ বিবাহ হয় এবং টান 
দাম্পত্যন্থখহীন এবং শক্রদ্বার। প্রপীড়িত হইয়া থাকে। 


অষ্টমাধিপঁ_লগ্রে থাকিলে বিপদ, শোক, অন্াযুঃ অথর] 
সেই গ্রহানুষায়ী দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়। 


১৭৮ গৃহস্থ-জীবন। 


দ্বিতীয়ে থাকিলে দুর্ঘটনা প্রযুক্ত অর্থনাশ হয়, কিন্ত গুতগ্রহ 
বলবান্‌ হইলে মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত সম্পত্তি লাত হইয়া থাকে । 
তৃতীয়ে থাকিলে যাত্রাদিতে অমঙ্গল, ভ্রাতৃনাশ বা ভ্রাতা-' 
দ্রিগের সতত বিপদ ও শোক-সস্তাপ হয় । 
চতুর্থে থাকিলে পিতৃরিষ্ট, পিতৃধনহানি, বাহন হইতে পতন, 
ভূসম্পত্তির নাশ, কিম্বা অট্টালিকা হইতে পতনদ্বারা মহানিষ্ট 
হইয়া খাকে। 
'পঞ্চমে থাকিলে পুক্রশোক বা ইন্জরিয়দোষে অথবা অপরি- 
মিত ভোজনাদিতে মৃত্যু ঘটে । 
ষষ্টে থাকিলে মানব বিপন্ন, কঠিন রোগপ্রবণ ও অল্লায়ু 
হয়। 
সণ্তমে থাকিলে ভার্ধ্যানাশ, বাণিজ্যে ক্ষতি এবং দুরযাত্রায় 
অমন্ল ঘটে । 
অষ্টমে থাকিলে যদি শুভগ্রহ হয়, তবে স্ত্রীসম্পত্তি, মৃত- 
ব্যক্তির ধনলাভ ও বিনাকষ্টে মৃত্যুলাভ হয়, নতুবা বধ ও বন্ধন- 
ভয়, নানা প্রকার শোক সম্তাপ ও বিপদ হইয়া থাকে। 
নবমে থাকিলে বিদ্যা ও ধর্্ান্ুশীলনে প্রতিবন্ধক, অথবা 
বিদেশে কিন্বা তীরথস্থানে মৃত্যু হয়। 
দশমে থাকিলে মাতার অনিষ্ট, কার্য্যহানি, পদচ্যুতি, অপ- 
মান এবং স্বকর্দহেতু অনুতাপ ঘটে । 
একাদশে থাকিলে অগ্রজের অনিষ্ট, বন্ধুনাশ, নৈরাশ্য ও 
অর্থহানি হয়, কিন্ত বলবান হইলে কোন মিত্র বা আত্জীয়জনের 
ত্যক্ত অম্পর্তি লাভ হইয়া থাকে । 
দ্বাদশে থাকিলে জাতক শোকার্ত, খগগ্রস্ত, প্রাপ্য" 


দ্বাদশতাবাধিপ ফল। ১৭৯ 


সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত, দর্কামিত ককারারদ্ধ ও ভিন 
সম্তবনা। 
নবমাধিপ-লগ্গে ধাকিলে জাতক ব্যক্তি তাগ্যঘান্‌, 


বুদ্ধিমান, ধশ্মপরায়ণ, বিদ্যা ও বাঁণিজ্যাদিদ্বারা ধনী ও বছ 
ভ্রমণশ্ীল হয়। 

দ্বিতীয়ে থাকিলে বিদ্যা, ধর্ম বা ষজনক্রিয়াদারা৷ ধন্লাভ 
হ্য়। 

তৃতীয়ে থাকিলে চঞ্চল, ভ্রমণশীল, অলপ ভাগ্যবান, অথবা 
অমণদ্বারায় বা ভ্রাতৃপাহায্যে ভাগ্যবান হয়। 

চতুর্থে থাকিলে বাণিজ্য, বিদ্যা বা ধর্মব্যবসা! দ্বারা স্থাবর 
সম্পত্তি ও বাহনাদি লাভ হইয়া! থাকে। 

পঞ্চম়ে থাকিলে বিদ্যা, মনোরমা স্তর, হুসস্তান ও রা 
লাভ হয়। 

ষষ্ঠে থাকিলে মানব বিদ্যা বা ধর্মহীন, ক্রেশযুক্ত এবং রোগ 
ও শক্রপীড়িত হইয়! থাকে । 

সণ্ডমে থাকিলে বিদ্যা বা ব্যবসা দ্বারা ধন ও উত্তমা 
সীলাভ হয়। 

অষ্টমে থাকিলে মনুষ্য মৃতব্যক্তির সম্পত্তি লাত করে, 
কন্ত আত্বীয় বা অপরসাধারণের দ্বেষ্য এবং নানা চিন্তা ও 
শাকযুক্ত হইবে। ৬ 

নবমে থাকিলে জাতব্যন্তি ভাগ্যবান, ধন্মানুগত, সছৃপদেষ্টা 
বং কোন শর্ত বা বাণিজ্য বারা খ্যাতি ল্মভ করে। 

দশমে থাকিলে আপন গুণে উচ্চপদ ও ধশোলাত হয়। 


সিট গৃহস্থ-জীবন। 


একাদশে থাকিলে হিরু অর্থশালী ও ভাগ্যবান 
হইয়া থাকে । 

দ্বাদশে থাকিলে জাতক হুরাশয় শু ছুর্ভাগ্যধান হয় এবং, 
পদে পদে তাহার ছুর্ঘটনা ঘটে। 

দশমাধিপ- লগ্নে থাকিলে মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য, 
মান্য ও কীর্তিশালী হয। 

28555575559 
ঘনোগার্জন করে । 

তৃতীয়ে থাকিলে কার্ধ্যপরিবর্তন, কাখ্যোপলক্ষে ভ্রমণ বা 
ভাতসাহায্যে কর্ম ও ক্ষমতালাভ ঘটে । 

চতুর্থে থাকিলে সন্মান, আস্প, উচ্চকার্থ্য, ভূসম্পত্তি ও 
বাহন লাভ হয়। ঞ ॥ 

পঞ্চমে থাকিলে মানব আপন বুদ্ধিপ্রভাবে সম্মানিত হয় 
এবং গুভগ্রহ হইলে পুল্র ও কীর্তিবান, হইয়ী থাকে । 

ষষ্ঠে থাকিলে অপমান ও কার্য্যনাশ হয়। 

সপ্তমে থাকিলে ব্যবসার উন্নতি, সন্ত্ান্তকুলে বিবাহ, কিন্বা 
বিদেশে কার্্য-ও অম্মানলাভ ঘটে । 
 অষ্টুমে থাকিলে কর্মনাশ, শোক সন্তাপ, অপমান, বধ বন্ধন 
ও রাজভয় হয়। 

নবমে থাঁকিলে ভাগ্যবান, ধনী, মানী ও" খত হইয়া 
থাকে। ' 
দমে 'ধাকিলে নতাালী, উচ্চপদস্থ, কারিনা, ও 
“বশস্বী হয় 


দ্বাদশভাবাধিপ ফল । ১৮১ 


একাদশে থাকিলে লাভজনক কার্ধ্য, উত্তম বাহন, সামা- 
জিকু সন্মান ও সন্বান্ত ব্কুলাভ হয়। 
* ছাদশে থাকিলে কর্মনাশ, স্বকর্ম্ফলে খণ, কারাবরোধ, 
অপমান, ছুর্ভাবনা ও পদচ্যুতি ঘটে। 
একাদশাধিপ-লগ্গে খাকিলে বহু আয়, বহু মিত্র ও 
পদে পদে উত্সাহ বৃদ্ধি হয়। 
দ্বিতীয়ে থাকিলে বন্ধুদ্বারায় ধন সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। 
তৃতীয়ে খাকিলে আয়ের হানি, ভ্রম্ণ কিন্বা ভ্রাত সাহায্যে 
মিত্র ও অর্থলাভ হইয়া থাকে । 
চতুর্থে থাকিলে মানব কৃষিকাধ্যে সফল, িনিনডি উত্তম 
হন ও ভুসম্পন্তি প্রাপ্ত হয়্। 
পঞ্চমে থাকিলে মনোমত বন্ধু, প্রণয়বুদ্ধি ও সম্তানাদি বা 
কোন ব্যবসা দ্বারা অর্থলাভ হইয়া থাকে । 
ষষ্ঠে থাকিলে শক্র বা রোগহেতু আয়ের হানি জন্মে । 
সপ্তমে থাকিলে বিবাহ দ্বারায় সংমিত্রলাভ, অংশীর সহিত 
মৌহার্দ এবং ব্যবসা ও বিদেশঘাত্রায় ধনলাভ হয় | ; 
অষ্টমে থাকিলে চি ব্যক্তির তা পক লাড ও 
অগ্রজের অশুভ ঘটে 
নবমে থাকিলে বি ধর্ম ও বাণিজ্যদ্বারা ই এবং 
পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তির ন্মেহলাভ হয়। 
দশ্‌স্টে থাকিলে সন্তরান্ত বন্ধু ও ভতসাহায্যে না 
অর্থ ও সন্মানলাঘ্ছুয পু 
একাদশে টি উত্সাহ বুদ্ধি, বহুলাত ও উত্তম 
মিত্র হইয়া থাকে। ৃ 


১৮২ গৃহস্থ-জীবন । 


ছ্বাদশে থাকিলে মনুষ্য গুপ্তশত্রযুক্ত, অমিতব্যয়ী, খনী ও 
বন্ধৃহীন হয়। | ৃ 
দ্বাদশাধিপ--লগ্ষে থাকিলে মানব অপব্য়ী, সদা বিপদ 


ও অল্পায়ু'হইয়া থাকে। 

স্বিতীয়ে থাকিলে নানা প্রকারে ধননাশ হয়। 

তৃতীয়ে থাকিলে ভাতৃবিরোধ ও ভ্রাত্বনাশ এবং যাত্রাদিতে 
অশুভ ঘটিয়া থাকে । 

চতুর্থে থাকিলে পিতার অণ্তত শু পিতৃধনবিনাশী, পরগৃহ- 
বাসী ও নানা! কষ্টযুক্ত হইবে। 

পঞ্চমে থাকিলে অপত্যশোক, দুর্ভাবনা, ছূবুদ্ধি, বুদ্ধিহানি 
ও বিলাসজন্য অর্থহানি হয়। 

ষষ্ঠে থাকিলে জাতব্যক্তি রোগার্ত ও শক্রদ্বামা পীড়িত 
হইয়া থাকে। 

সপ্তমে থাকিলে ভার্ধ্যানাশ বা রুগ্ন স্ত্রী, পরিজনের মধ্যে 
কলহ এবং ব্যবসা বা মোকর্দমার ক্ষতি হয় । 

অষ্টমে থাকিলে ক্ষীণদেহী, প্রাপ্যধনবঞ্চিত ও সদা বিপন্ন 
হইবে। 

নঘমে থাকিলে বিদ্যা ও ধন্মীনূশীলনে বিদ্ব, বাণিজ্য ও 
নৌকাধাত্রায় অনিষ্ট বটে, এবৎ সে ভাগ্যহীন, বিপদাপন্ন ও 
আাধুব্যক্তিদিগের অপ্রিয়ভাজন হয । 

দশমে থাকিলে 'জপমান ও কার্ধ্যনাশ হইবে। 

একাদশে থাকিলে অর্থহানি, রক্কুনাশ, অথবা প্রতারক বদ্ধ 
কর্তক অনি ঘটে। 


বিবিধ যোগ, তুঙ্গ ও কেন্দ্রফল। ১৮৩ 


দ্বাদশে থাকিলে শক্রযুক্ত, শোকসন্তপ্ত, খণগ্রস্ত, কারাবদ্ধ, 
বধবন্ধনরত অথবা নির্কামিত হইবে। 





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 


বিবিধ যোগ, তুঙ্গ ও কেন্দ্রকল। 


নবমাধিপতি দি নবম স্থানে, লগ্গে, চতুর্থে, অপণ্তমে বাঁ 
দশমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে চন্ত্রপ্রভা যোগ হইয়া 
থাকে। এই যোগে জন্মিলে জাতক রাজাধিরাজ, গুণবান, 
ও সুখী হইয়া গঙ্গাজলে প্রাণ ত্যাগ করে। 

দর্শমাধিপতি যদি কেছে অর্থাৎ লগ্ন, চতৃর্থ, সগুম বা দশমে 
অথবা ধন্তস্থানে অবশ্থিতি করে, তবে তাহাকে ক্ষেত্রসিংহাদন 
যোগ কহে। এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্কি 
জগদ্বিখ্যাত, কীর্তিবিশিষ্ট রাজ। হয় এবং মত্ত হত্তীদ্বারা সেৰিত 
ইসা সুখে কালযাপন করে। 

জন্মকালে রবি, চন্দ্র, মল, বুধ, শুক্র ও শনি যদি বৃহৃ- 
স্পতিকে অবলোকন করে তবে নিশাশক্কা যোগ হয়। এই 
যোগে জাতক: রাজকুলের শ্রেষ্ঠ, রাজা এবং অতুল কীর্তি- 
বান হয়। ৮7. 

জন্মকালে বৃহস্পতিকে সকল গ্রহ দর্শন করিলে রাজযোগ 
হয়। দৈবাৎ যদ্দি সেই বৃহস্পতি সকল গ্রহকে অবলোকন 
করে, তাহা হইলেও রাজযোগ হইয়া থাকে এবং সে ব্যক্তি 
শত বৎসর জীবিত থাকে। 


১৮৪ গৃহস্থ জীবন । 


যাহার জন্মকালে সিংহ, ধনু, মীন, মেষ কর্কট ও বৃশ্চিক 
রাশিতে রবি ও মনল একার অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি 
ধনবান হইয়া থাকে। * 

যদি বৃহস্পতি হইতে সপ্তম গৃহে চন্দ্র অবস্থিতি করে, 
কিম্বা ঁ.ছুই গ্রহ এক গৃহগত হয় তবে জীবষোগ হদ্র। এই 
যোগে. জন্মিলে মনুষ্য ধনবান,, দাতা, গুণক্র ও রাঁজপুজ্য 
হইবে। 
* মেষ, কর্কট, তৃলা ও মকর রাশিতে গ্রহগণের, অবস্থিতি 
হইলে চতুঃসাহের যোগ হর, ইহা দ্বেবতাদিগের ছুর্লভ। 
ইহাতে জন্মিলে মনুষ্য গুনবান, ও রাজবংশোদ্ত,ত হইলে রাজা 
হয়, অন্যবংশীষ্ হইলে কতিপয় গ্রামের অধিপতি হইয়া 
থাকে। 
... মীনে। মেষে, বৃষে ও তুলাতে গ্রহগণ অবস্থিষি করিলে 

কনকদণ্ড যোগ হয়, এই যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য গুণবান ও 
প্রধান রাজা হইবে | 

যাহার জন্মকালে শনি ও বৃহস্পতি পরস্পরকে অবলোকন 
করে; সেই ব্যক্তি নীচকুলোভ্ভব ও নিগুণ হইলেও সঙ্গা- 
গরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। 

মেষে, ধন্দুতে, সিংহের ও তূলাতে জন্ম হইলে রাজহৎস 
যোগ হয়, এই যোগে জন্ম হইলে মনুষ্য রাজতুল্য ও সুখী 
হইবে 1 , 

যাহার জন্মকালে একটা গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিবে; সেই ব্যক্তি 
স্বীয় বংশের উপযুক্ত পাত্র হইবে, ছুই গ্রহ প্রব্ূপ থাকিলে কুল- 
শ্রেষ্ট, তিনটী থাকিলে বন্ধুবর্গের মাননীয়, চারিটী থাকিলে 


বিবিধ যোগ, তুঙ্ষ ও কেন্দ্রফল। ১৮৫ 


ধনী, পাঁচটা খাঁকিলে সুখী, ছয়টী থাকিলে রাজতুল্য, বাতটী 
থাকিলে রাজা হইবে। 


তুঙ্গকল। 

রবিদ্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলে মনুষ্য পণ্ডিত, ধার্ট্িক, ধীর- 
স্বতাব, অরোণী, বহুজনপালক, দাতা, বহুম্থখভোগী এবং 
মণুলেশ্বর নৃপতি হইফ্া থাকে। 

জন্মকালে বুধ স্বীয় উচ্চগৃহে থাকিলে মানব কন্তা, পুক্র 
ও উত্তম রত্ব সম্পন্ন, রাজপূজ্য, শীন্ত্ামোদী এবং সদা সৌতাগ্য- 
শালী হয়। 

বৃহস্পতি স্বীয় উচ্চ রাশিতে থাকিলে মনুষ্য মন্ত্রী, অতিশয় 
বলবা, মাননীয়, ক্রোধী, অতিশয্» ধনবান, হস্তী, অশ্ব, যান ও 
উত্তম স্ত্ীন্ত পতি এবং বহুতর লৌকপালক হইষী থাকে । 

শুক্র তুঙ্গস্থানে থাকিলে মানব মিষ্টান্নভোনী, সর্বগুণ- 
যুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘাযুঃ, দাতা, দেবতাব্রাহ্ষণভক্ত এবং উত্তম 
ভোগ বিশিষ্ট হয়। 

শনি স্বীয় উচ্চ ভবনে থাকিলে মনুষ্য স্ত্রীবিলাসী, স্কীর্তি- 
শালী, অতি ধনবানও দীর্ঘজীবী, রাজের আংশিক অধিপতির 
পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়। 

সিংহ, বৃষ, কন্তা বা কর্কট রাশিতে রাহু থাকিলে মন্ধষ্য 
অতিশয় লক্ষমীবান, রাজরাজাধিপ, ঘোটক, হস্ত, মনুষ্য, নৌকা! 
এবং মেদিনীমগ্লের অধিপতি, .শক্রদমী ও দীর্ঘজীবী হইয়। 
থাকে। 

তুকসস্থানে একটা গ্রহ থাকিলে জাতক ভাগ্যবান, ছুইটা 


১৮৬ . গৃহস্থজীরন | 


থাকিলে ধনেশ্বর, তিনচী থাকিলে রাজা এবং চারিটী থাকিলে 
চক্রবস্তাঁ রাজা হয়। ৪ 


কেন্্রকল। 


রি কেন্্রস্থ হইলে মনুষ্য ক্রুর, কতান্তসদৃশ, হিৎ, ব্ত- 
বর্ণ, অতি মৃঢ়, সদা ক্ষুধার্ত, শিররোগবিশিষ্ট, নেত্ররোগযুক্ধ, 
পরদারাসক্ত ও পররাজ্যবাষী হইয়া থাকে 
চত্ত্র কেন্রগত হইলে মিত্রবর্গের উপকারী, অতিশয় এশ্ব্ধ্য- 
শালী, বিনয়সম্পন্ন, স্মৃতিশীস্তান্থশীলনে তৎপর, রমনীয় দেহ- 
বিশিষ্ট এবং দীর্ঘজীবী হইবে। 
মঙ্গল কেন্দ্রী হইলে কুৎসিত শরীর, কুচরিত্র, স্ত্রী, মৃগয়া, 
দ্যুত প্রভৃতি বাসনাসক্ত, কুৎসিত কার্য্ে দাতা, বহুঞ্ণীহত্যা- 
কারী ও চিররোগী হয়। 
বুধ কেন্দ্রে থাকলে বুদ্ধিমান, বিদটাবান, তোগী, গুরু, 
রাজভভ্ড, অৎস্বভাবা রমণীর পতি এবং ব্রাহ্মণ ও সাধুজনপুজা- 
রত হইয়া থাকে। 
বৃহস্পতি কেন্রুগত হইলে ধাম্মিক, নৃপতি বা রাঁজমন্্ী, 
ধশ্মার্থকামে বিলাসী, তুন্দর নারীর পতি এব কমনীয় কান্তি- 
বিশিষ্ট হয়। 
কেন্দ্রে শুক্র থাকিলে তুখী, নুযোগী, আত্মীয়জনানুরাণী, 
সুন্দরী কামিনীযুক্ত, তুবুদ্ধি, গুণবান) ধনী, নিজ কুলোজ্ভ্বলকারী 
এবং দীর্ঘায়ু হইবে। 
:. শনি কেজ্রে থাকিলে ভূত্য কর্খুকর, খলস্বভাব, আজন্ম 


গ্রহগণের ভাব ও দশাদি ! ১৮৭ 


দারিদ্র্যযুক্ত, রোগী, কুৎসিত দেহী, পরকার্ষ্যবিনাসী, বাল- 
স্বভৃবন্থলভ এবং সদা ব্যসনাসর্ত থাকে। 

». রাহু কেজ্রেগত হইলে ক্র,র, কুৎসিতদেহী, কুবুদ্ধি, পরের 
অপকারী, পরভাগ্যোপজীবী, পীড়াভিভূত* বাসনাদক্ত এবং 
শক্রুপক্ষে দাতা হইবে । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
গ্রহগণের ভাব ও দশাদি। 


গ্রহগণের ভাব বিচার জন্বন্ধে নানা গ্রন্থকার নানা কথা 
বলিয়া গিযীছেন। কাহারও মতে শয়ন, উপবেশন, নেত্রপানি 
গ্রকাশক, গমনেচ্ছা, গমন সভাবমতি, আগমন, ভোজন, নৃত্য, 
লিগ্না, কৌতুক, নিদ্রা এই দ্বাদশ ভাব । কাহারও মতে লজ্জিত, 
গর্বিত, ক্ষুধিত, তবিত, মুদিত, ক্ষোভিত এই ছয় ভাব। কেহ 
বলেন দীপ্ত, দীন, সুস্থ, মুদিত, সুস্থ, প্রপীড়িত, মুষিত, পরি- 
হীয়মান বীর্ধ্য,. ্রবৃদ্ধ বীর্য, অধিক বীর্য এই দশ ভাব। 
কেহ বা বলেন দীপ্ত, সুস্থ, মুদিত, শাস্ত, শক্তি, প্রপীড়িত, দীন, 
বিকল এবং খল এই নম্ব ভাব । অতএব সকলের এভিন্ন ভিন্ন মত 
বিশেষ করিয়া! বলিতে হইলে অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিবে ; এ 
জন্য তুমি সহজে বুঝিতে পারিবে বলিয়া দীপ্ডাদি দশ ভাবের 
বিষয় নিয়ে বিরৃত করিতেছি । 

স্বীয় উচ্চ গৃহস্থ গ্রহ দীপ্ত এবং নীচ গৃহস্থ গ্রহ দীন, আপন 
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গৃহস্থিত গ্রহ হুস্থ, মিত্র গৃহস্থিত গ্রহ যুদিত, শক্রগৃহগত গ্রহ 
সুপ্ত, যুদ্ধে পরাজিত গ্রহ প্রপীড়িত, অস্তগত গ্রহ মুধিত, নীচ 
গৃহাভিমুখী গ্রহ পরিহীয়মান বীধ্য, আপন উচ্চ গৃহাভিযুখে 
গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবৃদ্ধ বীর্ঘ্য, এবং শুভ গ্রহের ক্ষেত্রাদি ষড়- 
বর্ণস্থিত গ্রহ অধিক বীর্য বলিয়া কথিত হয়। 

এক্ষণে গ্রহগণ কি ভাবে থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ্র হয় তাহাই 
বলিব। জন্মসময়ে কোন গ্রহ দীপ্তভাবে থাকিলে উত্তম 
কাধ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে ; দীনভাবে থাকিলে নরপতিও দ্ীনতা 
প্রাপ্ত হইবে। স্ুস্থভাবে থাকিলে জাতকের ধন, লক্ষ্মী, কীর্তি 
এৰং হুখাদি লাভ হয়। যুদিত ভাবস্থ হইলে আমোদ ও বাঞ্থিত 
ফল প্রাপ্তি ঘটে । মুপ্তভাবে থাকিলে জাতব্যক্তিকে সর্বদা 
বিপন্ন করে। প্রপীড়িত ভাবে থাকিলে জাতক শক্রু কর্তৃক 
লীড়িত হয়; মুষিত হইলে তাহার অর্থক্ষয় জানিবে। প্রবৃদ্ধবীধ্য 
গ্রহ জাতব্যক্তিকে হস্তী, ঘোটক, রত্ব এবং ভূমি ভোগ করায়, 
এবং অধিক কাধ্যান্বিত হইলে রাজসদৃশ শক্তিত্রয়জনিত 
সম্পদা্দি লা হইবে। 


নাক্ষত্রিকী দশ । 


সত্যুগে লাগ্িক দশা, ত্রেতায় হরগৌরী দশা, ছাপরে 
যোগিনী দশ! এবং কলিযুগে নাক্ষত্রিকী দশা দ্বারা মনুষ্যের 
শুভাগুত নির্নীত হইয়া থাকে। মেই নাক্ষত্রিকী দরশার 
বিষয় কথিতহইতেছে। 

এই সমস্ত দশাই যে মনুষ্যকে ভোগ করিতে হইবে এমন 
1কছু নির্দিষ্ট নাই, যাহার যেরূপ পরমায়ু দে সেইরূপ ভোগ 
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কৰে। মমস্ত দশার সমৃষ্টিকাল ১*৮ বৎসর । উহাই মানবের 
উদ্ধতন পরমাঘু নির্দিষ্ট আছো । *. 
, কুত্তিকা, রোহিলী, মৃগ্রশিরা নক্ষত্রে জন্ম হইলে রবির দশা 
হয্ব; এই দশীর পরিমাণ কাল ৬ বং্সর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বসর, 
প্রত্যেক নক্ষত্রের চ হর্থাংশে ৬ মাস, প্রতি দণ্ডে ১২ দিন এবৎ 
প্রতি পলে ১২ দিন ভোগ হইয়া! থাকে । 

আন্দণ, পুনর্দস্থ ও পুষ্যা লক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে চক্রের 
দশা । এই দশা ১৫ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৩ বংসর ৯ মাস, প্রতি 
নক্ষত্রের পাদে ১১ মাস ৭ দিল ৩০ দণ্ড, প্রতি দণডে ২২ দিন 
৩ দণ্ড এবং প্রতি পলে ২২ দণ্ড ৩ পল। 

মঘা, পর্দফন্তণী ও উত্তর ফন্তুণী নক্ষত্রে জন্সিলে প্রথমে 
মঙ্ধলের দশা । এই দশার পরিমাণ ৮ বৎসর, প্রতিনক্ষত্রে ২ 
বংসর ৮ মাঙ্জা, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস, প্রতি দণে ১৬ 
দিন এবং প্রতি পলে বোল দণ্ড হয্ব। 

হস্তা, চিত্রা, ত্বাতা ও বিশাখা নক্ষতে বুধের দশ]। এই 
দশ্াার পরিমাণ ১৯৭ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বর ৩ মাস, প্রতি 
নক্ষত্রের চতুর্থাংশে ১ বঙ্মর ২২ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি দণ্ডে ২৫ 
দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ২৫ দণ্ড ৩০ গল। 

অনুরাধা, জোষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে শনির দশা। এই দশার 
পরিমাণ ১০ বংসর, প্রতিনক্ষত্রে ৩ বংসর ৪ মাস, প্রতি নক্ষত্রের 
পাদে ১০ মাস, প্রতি দণ্ডে ২* দিন এবং প্রাঁত গলে ২০ 
বণ্ড। | | 
পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ ও শ্রবনা নক্ষত্রে বৃহ" 
* তর দশা। দশ| পরিমাণ ১৯ বত্সর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বৎসর 
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৯ মাস, প্রত্যেক নক্ষত্রের পাদে ১- বৎসর ২ মাস ৫ দিন, প্রতি 

দণ্ডে ২৮ দ্রিন ৩০ দণ্ড ও প্রতিপলে ২৮ দণ্ড ৩০ পল। 

ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ববভাঙ্রপদ নক্ষত্রে রাহুর দশা । ' এই 
দশা ১২ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ৪ বসর, প্রতি নক্ষত্রের পাদে 
১ বৎসর, প্রতি দণ্ডে ২৪ দিন ও প্রতি পলে ২৪ দণ্ড। 

উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে শুক্রের 
দশা । পরিমাণ কাল ২১ বৎসর. প্রতি নক্ষত্রে ৫ বৎসর ৩ মাস, 
প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বর তিন মাস ২২ দ্রিন ৩০ দণ্ড, প্রতি 
দণ্ডে ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড, প্রতি পলে ৩৯ দণ্ড ৩০ পল। 

হুর্ধ্য, মঙ্গল, শনি ও রাহুর দশাপরিমিত বর্ধকে দ্বিগুণ 
করিলে ও চন্র, বৃহস্পতি ও শুক্রের দশা পরিমিত বৎসরকে 
দেড় গুণ করিলে যত সংখ্যা হইবে, এক দণ্ডে তত সংখ্যা দিন 
দশাতুক্তি জানিবে। যখন জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ ৬* দণ্ড 
তখনই এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা গ্রণনা করিবে নতুবা অনুপাত 
করিতে হইবে । 

ছান্তর্দশ | 

মনুষ্যগণ যে নক্ষত্রে জন্মে, জন্মকাল হইতে তদনুষায়ী দর্শা- 
ভোগ করিতে হয়। সেই দশাকাল শেষ হইলে তাহার 
পর যে দশা উল্লিখিত হইাছে সেই দশা ভোগ করিবে । উপরে 
যে দশাভোর্গেধ বিষয় লিখিত হইল উহাকে স্থুলদশ1 বলে । এক 
একটী স্থুলদশার নির্দিষ্টকালমধ্যে সমস্ত গ্রহগ্গণ পর্যায়ক্রমে 
ষে নির্দিষ্টকাল ভোগ করে, তাহাকে তাহাদের অন্তর্দশা কহে। 
কোন গ্রহের দশীকালে কোন্‌ গ্রহ কতদিন অন্তর্দশা ভোগ 
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করিবে, তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, বিস্তৃতি ভয়ে 
তাহাদের ফলাফল কথিত হইল জা। তবে প্রতিদিনের দশা- 
ফুল অর্থাৎ কোন্‌ দিন কিন্ূপে অভিবাহিড হইবে, সহজে তাহা 
স্থির করিবার জন্য নিত্য দশা গণনা করিবার উপায় কথিত 


হইবে, ষদ্বারা তুমি প্রতিদিনের শুভাগত স্থির করিতে 
পারিবে । 
রবির দশায় রবির নিজের অন্তর্দশীকাঁল ৪ মাস, তাহার 


পরে চন্দ্রের ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস ১০ দিন, বুধের ১১ মাস 
১০ দিন, শনির ৬ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর ২৭ দিন, 
রাছর ৮ মাস এবং শুক্রের ১ বৎসর ২ মাস। 

চজ্দের দশায় চন্দের ২ ব্সর ১ মাস, মঙ্গলের ১ বৎসর 
১ মাস ১০ দিন, বুধের ২ ব্সর ৪ মাস ১* দিন, শনির ১ বত 
সর ৪ মাস২? দিন, বৃহস্পতির ২ বখ্সর ৭ মাস ২* দিন, 
বাহুর ১ বত্সর ৮ মাস, শুকরের ২ বৎসর ১৯১ মাস এবং 
ববির ১০ মাস। 

মঙ্গলের দশার মঙ্গলের ৭ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, বুধের, 
১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, শনির ৮ মাস ২৬ দিন ৪* দণ্ড 
বৃহস্পতির ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ দ্বিন ৪* দণ্ড, রাহুর ১০ ম্বায় 
২৭ দ্বিন, শুক্রের ১ বৎসর ৬ মাস ২* দিন, রবির ৫ মাস ১* 
দিন এবং চন্দ্রের? বসর ১ মাস ১* দিন। | 

বুধের দশীয় বুধের ২ বৎসর ৮ মাস ৩ দিন ** দণ্ড, শনির 
১ ব্সর ৬ মায় ২৬ দিন ৪* দণ্ড) বৃহস্পতির ২ বৎসর ১৯ মানস 
২৬ দিনস* দ$, রাছর ১ বহসর ১* মলা ২* দিন, শুক্রের 
৩ বস্‌ ৩ মাস ২* দিন, রবির ১১ মাস ১+ দিন, চক্রের ৯ 
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সর ৪ মাস ১ দ্বিন এবং মক্লের ১ বৎসর ৩ মাস ৩ দিন 
২০ দওড। প্র 

শনির দশায় শনির ১১ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, বৃহস্পতি 
১ ব্খসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ দণ্ড, রাহ্থর ৯ বৎসর ১ মাস ১০ 
দিন, গুক্রের ১ বৎসর ১১ মাস ১* দ্রিন, রবির ৬ মাস ২০ দিন, 
চন্ত্রের ১ বৎসর ৪ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ৮ মাস ২৬ দ্বিন ৪০ 
দণ্ড এবং বুধের ১ বর ৬ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড। 

. বৃহস্পতির দশীয় তাহার নিজের ১ বৎসর ২* দিন, বাছুর 
২ বৎসর ১ মাস ১* দিন, শুক্রের ৩ বৎসর ৮ মাস ১০ দিন, 
চজের ২ ব্সর ৭ মাস ২০ দিন, মঙ্গলের ১ বৎসর ৪ মাস ২৬ 
দিন ৪৭ দণ্ড, বুধের ২ বহ্সর ১১ মাস ২৬ দিন ৪০ দণ্ড এবং 

শনির ১ বৎসর ৯ মাস ৩ দিন ২০ পল। 
রাহুর দশীয় বাহুর ১ বৎসর ৪ মাস, শুক্রের ২ বহ্ঝার ৪ মাস, 
রবির ৮ মাস, চন্ধের ১ বৎসর ৮ মাস, মঙ্গলের ১০ মাঁস ২০ 
দিন, বুধের ১ বৎসর ১০ মাস ২০ দিন, শনির ১ বর ১১ মাম 
১* দিন এবং বৃহস্পতির ২ বৎসর ১ মাস ১০ দিন। 

- শুকরের দশায় গুক্রের ৪ বংসর ১ মাস, রবির ১ বৎসর ২ 
মাস, চন্দের ২'ব্সর ১১ মাস, মঙ্গলের ১ বতমর ৬ মাস ২৭ 
দিন, বুধের ৩ বর ৩ মাস ২* দিন, শনির ১ বৎসর ১১ মাস 
১* দিন, বৃহস্পতির ৩ বসর ৮ মাস২ দিন এবং রাহুর ২ 
বৎসর ৪ মাসা | 

এই সকল অন্তর্দশার অন্তর্গত আবার রূপে সকল গ্রহ- 
গণের প্রত্যন্ত দশ! আছে। | 


শ্রহগণের ভাব ও দশাদি। ১৯৩ 


দিনদশা। 


প্রতিদিনের দশা গণনা করিতে হইলে, যাহার দশা গণনা 
'করিতে হইবে তাহার জগ্মনক্ষত্ৰাক্ককে ৪ গুণ করিয়া তাহাতে 
যে দিনদশা গণন1 করিবে, মেই দিনের তিথি. ও বারের সংখ্যা 
যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্ট 
ঘে অস্ক থাকিবে তাহাদ্ধার! দিনদশীর অধিপতি নির্ণয় করিবে । 

এক অবশিষ্ট থাকিলে রবি,২ থাকিলে চক্র, ৩ থাকিলে মক্ষল 
৪ থাকিলে রাহু, ৫ থাকিলে বৃহস্পতি, « থাফিলে শনি" * 
থাকিলে বুধ, ৮ থাকিলে কেতু, * থাকিলে শ্তুক্র দিনদশার 
অধিপতি হইবে। | 

এইকপ গণনা দ্বারা প্রতি দিনের গুভাশুত জ্ঞান করিবে | 
ফে দিনে বুবির দরশী হইবে, সেই দিনে শোক অথবা ক্লেশ 
হইবে, চন্গের দশীয় শৌধ্য ও মনোবাধ্াসিদ্ধি, মলের 
দশাতে অন্তরও অগ্নিভয়, রাহর দশীতে অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির 
দশাতে শ্রীলাত, শনির দশাতে ধনক্ষয়, বুধের দশাতে পুণ্যকার্ধ্য, 
কেতুর দ্রশাতে কার্ধ্যনাশ এবং এশুক্রের দশাতে লাভ, ও পুণ্য- 
মঞ্চ হইয়া থাকে। 

ষে তিথিতে দশা গণনা করিৰে, ষতক্ষণ সেই তিথি থাঁকিবে 
ততক্ষণ তাহার দশানুষায়ী ফল হইবে, তিথি পরিত্যাগে পুরান 
গণনা করিয়া দেখিবে। 


ঠিগি 


পর্দশ পরিচ্ছেদ। 


গ্রহগণের গোচর ফল ও গ্রহদোষ শান্তি। 


এতক্ষণ তোমাকে জাতকের জন্মকালীন গণনার কথা বলি- 
লায। এইবারে গ্রহগণ যথা সময়ে ষেরাশি হইতে রাশ্াস্তর 
গ্বষন করে এবং তদ্বারা ষে শুভাশ্তভ ফল উপলব্ধি হইয়া থাকে, 
তাহাই বলিয়া জ্যোতিষ বিষয়ক উপদেশ সমাপ্ত করিব। প্রতি 
মাসের দিনপঞ্জিকায় গ্রহগণের গ্রহপরিবর্তনাদ্ি বা ক্রমে লিখিত 
হইস্সা থাকে, উহা দ্বারাই তাহাদিগের গোচর ফল জানিতে 
পারা ষায়। 
জন্মরাশিতে চন্দ্র থাকিলে মিষ্টান্ন ভোজন, শুভ্র, থাকিলে 
"আমোদ প্রমোদ, রবি ও মঙ্গল থাকিলে শক্রবৃদ্ধি, শনি থাকিলে 
প্রাণহানি, বুধ থাকিলে বন্ধন, বৃহস্পতি থাকিলে শক্রেবলবৃদ্ধি 
ও মানসিক কেশ এবং রাহু থাকিলে অর্থক্ষয হয় । 
রবি দ্বিতীয় স্থানস্থিত হইলে মিত্রভেদ, চন্্র থাকিলে ক্রেশ, 
শনি থাকিলে বিত্তনাশ, বুধ থাকিলে লান্ত, মঙ্গল থাকিলে হানি, 
শুক্র থাকিলে ভোগ এবং বৃহস্পতি থাকিলে জ্ঞানবৃদ্ধি হই 
থাকে। | 
রবি, মন্গল, শনি ও শুভ্র তৃতীয্বে থাকিলে স্থান প্রাপ্তি, চক্র 
ও বুধ থাকিলে শত্রনাশ, বৃহস্পতি থাকিলে মনঃপীড়া জন্মে । 
চতুর্থে বৃহস্পতি থাকিলে শীত্রবিরোধী বৃদ্ধি হয়, রবি 
থাকিলে অত্যন্ত ছুঃখ, চন্দ্র থাকিলে উদ্র়রে, বুধ থাকিলে 


শ্রহগণের গোচর কল ও গ্রহদোষ শান্তি। ১৯৫ 


আারোগ্য, শুক্র থাকিলে রোগক্ষয়, মঙ্গন থাকিলে শক্রেতয়, 
এবং শনি থাকিলে বিত্তনাশ হয় ॥ 
, গঞ্চমে চত্ত্র থাকিলে ছুর্ভাগ্য, মঙ্গল থাকিলে উদ্বেগ, 
শনি থাকিলে নানা দোষ, রবি থাকিলে বন্ধুবিচ্ছেদ, বুধ থাকিলে 
দুর্ভাগ্য, শুক্র থাকিলে লাভ, বৃহস্পতি থাকিলে সকল 
হখ হয়। 

রবি, চক্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি ষষ্ঠে থাকিলে প্রচুর ধান্তাদি 
লাভ, বৃহস্পতি থাকিলে শক্রবৃদ্ধি ও মানসিক রেশ এরং 
শু্র থাকিলে নানাপ্রকার শক্রত৷ নাশ হয়। 

চত্তর সগ্ডমে থাকিলে স্তীলাভ, শনি থাকিলে মানষিক 
উদ্বেগ, মঙ্গল থাকিলে ধনক্ষয়, বৃহস্পতি থাকিলে সম্পত্তি লাভ, 
বুধ থাকিলে রোগ, শুক্র থাকিলে রোগবুদ্ধি, রবি থাকিলে নানা 
অনিষ্ট হইবে 

মঙ্গল অষ্টমে থাকিলে অগ্িতয়, বুধ থাকিলে সুখ, শনি 
থাকিলে ধনহরণ. শুক্র থাকিলে অর্থলাও, রবি থাকিলে মৃত্যু, 
বৃহস্পতি থাকিলে স্থাননাশ এবং চন্দ্র থাকিলে নেত্ররোগ 
হইয়া থাকে । ৃ 

রবি নবমে থাকিলে অর্থনাশ, বুধ থাকিলে রোগ, মঙ্গল ও 
শক্ত থাকিলে অর্থলাভ, চন্দ্র থাকিলে ত্রাস এবং বৃহস্পতি 
ধাকিলে স্থান মান ও পশ্বাদি লাভ হয়। 

ঘশমে বুধ থাকিলে মনের সুস্থতা, রবি থাকিলে ইচ্ছানু- 
সপ কীর্তি, মক্ষল থাকিলে সম্পত্তি চক্র থাকিলে ' প্রধান পদ ও 
অর্থলাত, রুবি থাকিলে কার্ধ্যসিদ্ধি, শুক্র থাকিলে মিত্রের যশ- 
দ্ধি গ বৃহস্পতি থাঁস্ল প্রীতিলাভ হইবে। : 


১৯৬ গৃহস্থ-জীবন | 


রবি, চক্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এই সকল গ্রহ 
একাদশে থাকিলে মনুষ্যের ধনধান্য ও মানবৃদ্ধি হয়। একা- 
দশে সকল গ্রহই শুভফলপ্রদ ৷ 

বৃহস্পতি, রবি, শনি, রাহু, মক্রল ও চন্দ্র দ্বাদশে থাকিলে 
রধ বন্ধন, ভয় হয়। বুধ ও শুক্র থাকিলে মানব ধৈর্ধ্যশীল 
হয়। 

রাহ ও কেতুর ফল পৃথক লিখিত হইতেছে ৷ 

বাহু লগ্ন, দ্বিতীয়, পঞ্চম, সণ্ডম, অষ্টম, নবম বা দ্বাদশ 

ব্রাশিতে থাকিলে অর্থক্ষয়, শক্রভয়, কার্ধ্যহানি, রোগ, অগ্বি- 
ভয় ও মৃত্যু পধ্যন্ত হইয়া থাকে। এতভিদ্র স্থানে থাকিলে 
শুভ ফল দেয়। 

কেতু একাদশ, তৃতীয়, দশম কিন্বা ষষ্ঠ রাশিতে গত 
হইলে মনুষ্যের সন্মান, ভোগ, রাজপুজা, সুখ ও অঞ্চলাভ হয়। 

রবি ও মন্গলগ্রহ প্রবেশ কালে ফল প্রদান করে। বৃহ- 
স্পতি ও শুক্র মধ্যে, শনি ও চলর শেষে এবং বুধ সর্বসময়ে 
ফলপ্রদ হয়। 


গ্রহদোষ শান্তি। 


খাঁ মাদ্রিগের দেশের প্রাচীন মুনিগণ গ্রহদোষ শাস্তির বিবিধ 
উপায় নির্দেশ করিয়াছেন! তাহারা বলেন যেমন একটী দীর্ঘ 
লৌহদদগ্ড অট্টালিকাপার্খে প্রোথিত করিয়া দিলে সেই গৃহ- 
বাসীদিগের বজ্রভয় থাকে না, সেইরূপ মানবদেহে কৌন কোন 
দ্রব্য ধারণ করিলে তাহাদের উপর গ্রহগণের প্রীধান্য কার্যকর 
হুইতে পারে না। এজন্ত কোন্‌ কোন্‌ গ্রহ প্রতিকূল হইলে 


| গ্রহগণের গোচর ফল ও গ্রহদোষ শাস্তি । ১৯৭ 


কি কি দ্রব্য ধারণ করিলে ভাহার শাস্তি হইবে নিয়ে তাহা! 
কথিত হইতেছে। 

*. রবির বৈগুণ্যে বৈদুরধ্যমণি, স্বর্ণ ও তাত্রখণ্ড বা বিশ্বমূল 
ধারণ করিবে। চলর জন্ত নীলপ্রস্তর (নীলকান্তমণি ), 
রৌপ্য, ক্ষিরুইমূল। মঙ্গলের জন্ত মাণিক্য (লোহিত প্রস্তর), 
তান্ত ও তীক্ষ লৌহ বা অনস্তমূল। বুধের জন্য পুণ্পরাগ, পারদ 
ও কাসা বা বীজতারকের মূল। বৃহস্পতির জন্য মুক্তা, দত্ত! 
বা বামুনহাটার মূল। শুক্রের জন্য হীরক, রঙ্গ বা রামবাকসের 
মূল। শনির জন্য প্রস্তর, সীসা বা শ্বেত বেড়েলার মূল। 
রাছুর জন্য গোমেদ প্রস্তর, লৌহ বা চন্দনকাষ্ঠ। কেতুর জন্য 
মরকত প্রস্তর, লৌহ বা অশ্বগন্ধার মূল ধারণ করিলে গ্রহদোষ 
নিবৃত্তি পায়। 


পপ 


যোড়শ পরিচ্ছেদ | 
প্রশ্নগণন11 


“ক” হইতে গু” পর্য্যস্ত ৩৩ টা ব্যঞ্জন এবং অআই 
ঈউ উত্ধপ্ধ £ এ ত্র ও ও অং অঃ এই ষোড়শটি 
স্বরবর্ণের এক একটা নির্দিষ্ট অস্কদ্বারা প্রশ্ন গণনা! সাধন করা 
যায়। যথা) কত) খ ৪, গ ৫১ ঘ৬, উ ৭১ ৪,ছ ৫জ৬, 
ঝণ, এ ৮ ট ৫১৬) ড৭,ড ৮, ৯,ত৬,থ৭, দ৮, ধ৯, 
ন ১০, প৭)ফ৮,ব৯,ত ১০, ম ১১১ য৮, র ১৯১ ল ১০) ব ১১১ 
শ৯,ষ ১০) সূ ১৯) হ ১২, এবং অ ১, আ২,ই ও ঈ ৪, উ ৫ 


১৯৮ _ গৃহস্থ জীবন। 


উ৬ খন, গ্ব৯,৯ ৯১৪ ১০১ এ ১১১ উর ১২, ও ১৩) ও ১৪১ 
অং ১৫, অঃ ১৩। ত 
্রশ্নকারক প্রশ্ন করিবার কালে ষে কয়টি কথা বলিবে, উপ-, 
রোক্ত নিষ্বমানুসারে তাহাদের জর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গুলির অঙ্ক 
পৃথক পৃথক যোগ করিবে । বলা বাহুল্য যে, যে সকল ব্যঞ্জনবর্ণ 
অত্যন্ত অর্থাৎ শেষে কেবল অ মাত্র আছে, তাহার জন্ত অতি- 
রিস্ত ১ যোগ করিতে হইবে না; স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অস্ক 
গুলির ছুইটি ষোগফলকে পরম্পর গুণ করিবে। গুণ-ফল 
যাহ! হইবে তাহার নাম অক্ষরপিণ্ড। এ অক্ষরপিগকে ২ দিয়া 
ভাগ করিলে যদি বাকী ১ থাকে, তবে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে, 
আর শুন্য থাকিলে হইবে না।. লাভালাভের প্রশ্ন স্থলে ১ 
থাকিলে লাত, * থাকিলে ক্ষতি জানিতে হইবে। এরূপ জয় 
পরাজয়, ভাল মন্দ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বিবেচ্া' করিয়! 
বলিবে। 
 গণনায় কোন্‌ দিকের প্রশ্ন জানিতে হইলে, শী অক্ষরপিও্ডকে 
৮দিয়। ভাগ করিয়। দ্বিক নিরূপণ করিবে । 'যথা--১ বাকী 
থাকিলে পুর্ননদিক্‌, ২ থাকিলে অগ্রিকোণ, ৩ থাকিলে দক্ষিণ, ৪ 
থাকিলে নৈখতকোণ, ৫ থাকিলে পশ্চিম,৬ থাকিলে বায়ুকোণ,* 
থাকিলে উত্তরদিকৃ, * থাকিলে ঈশানকোণ নিশ্চয় করিবে। 
যদি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল বা শুন্ত, মৃত্তিকার উপর ও মাটীর 
নীচে রূপ অবধারিত করিতে হয়, তবে অক্ষরপিগ্ডকে ৩ দিদা 
ভাগ করিবে ; ভাগশেষ ১ থাকিলে বর্গ বা শুন্য, ২ থাকিলে মর্ভ 
বা মাটার উপর এবং শৃন্ত থাকিলে মাচীর নীচে বা পাতাল 
তুঝিবে 1 সু উঠ 


গ্রহগণের গোঁচর ফল ও গ্রহদোষ শান্তি। ১৯৯ 


যদি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবধারিত করিবার প্রায়ো- 
জন্‌ হয়, তবে অক্ষরপিণ্তকে ৩*দিয়া ভাগ করিতে হইবে এবং 
॥ভাগশেষ ১ থাকিলে অতীত, ২ থাকিলে বন্তমান ও ৩ থাকিলে 
ভবিষ্যৎ বলিয়া স্থির করিবে। 

এঁরূপে উল্ত অক্ষরপিগুকে ৪ দিষ্বা ভাগ করিয়া যদি ১ অধ- 
শিষ্ট থাকে তবে ধাত্মূল, ২ থাকিলে তাহা হইলে জীব, ৩ 
থাকিলে মূলজীবএবং শৃন্ত থাকিলে ধাতুচিস্তা স্থির করিবে। 

যদি ধাতু চিস্তা স্থির হয় তবে অক্ষরপিগুকে ছুই দিয়া ভাগ 
করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে তবে এ ধাই শরীরে ধার্ধ্য,আর * 
থাকিলে তাহার বিপরীত অন্ত প্রকার ধাতু বিবেচনা করিতে হুইবে। 

কি ধাতু জানিবার আবশ্যক হইলে অক্ষরপিগুকে ১১ ভাগ 
করিতে হইবে । এক বাকী থাকিলে ন্ুবর্ণ, ২ থাকিলে রৌপ্য, 
৩ থাকিজ্জে তাঅ, ৪ থাকিলে পারদ, ৫ থাকিলে কাৎস, ৬ থাকিলে 
পিন্তল, ৭ থাকিলে সীসক, ৮ থাকিলে দস্তা, ৯ থাকিলে লৌহ, 
১০ থাকিলে অন্র, এবং * থাকিলে কাচ বলিয়া জানিবে। 

যদি শরীরে ধাধ্য ধাতু বলিয়া স্থির হয়, তবে কোন অলঙ্কার 
বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে কি অলঙ্কার তাহা অবধারিত 
করা আবশ্যক হইবে। তাহা হইলে যাহার ভূষণ তাহার 
নামের অক্ষর সংখ্যাকে ৩ দিয়া ভাগ করিবে । .এক বাকী 
থাকিলে নানা অঙ্গের অলঙ্কার, ২ থাকিলে মস্তুকের ৩ থাকিলে 
চরণালস্কার স্থির করিবে। | 

জীবপ্রন্মে অক্ষরপিও্কে ৪পদিয়া ভাগ করিয়া ১ বাকী থাকিলে 
দ্বিপদ, ৯ থাকিলে চতুগ্পদ, ৩ থাকিলে পদ্দহীন এবং শুন্য 
খাকিলে বহুপদ জীব নিশ্চয় জানিবে। 


২০০ গৃহস্থ'জীবন। 


ত্রক্ূপে ৪ দিয়া অক্ষরপিগ্কে ভাগ করিয়া ১থাকিলে দেবতা, 
২ থাকিলে মনুষ্য ৩ থাকিলে পক্ষী, * থাকিলে রাক্ষস স্থির 
করিবে। 

অক্ষরপিগকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে ষদি ১ থাকে, তাহা 
হইলে গৌরবর্ণ দীর্ঘ বালক, ২ থাকিলে শ্তামবর্ণ মধ্যমাকার 
যুবা এবং * থাকিলে মধ্যমবর্ণ, খর্ধ ও বৃদ্ধ বলিয়া জানিতে 
হইবে । 

দেবতা, মনুষ্য, পক্ষী ও রাক্ষদ এই চতুর্ব্বিধ জীবের পুরুষ 
বাস্ত্রী জানিতে হইলেও অক্ষরপিগুকে ছুই দরিয়া ভাগ করিয়! 
১ থাকিলে পুরুষ ও ০ থাকিলে স্ত্রী নিশ্চয় করিবে । 

বৃক্ষাদি বিষ্বক প্রশ্ন হইলে অক্ষরপিণ্ডকে ৬ দিয়া ভাগ 
করিয়া ভাগশেষ ১ খা কলে মুল, ২ থাকিলে কাষ্ঠ, ৩ থাকিলে 
ত্বক, ৪ থাকিলে পত্র, ৫ থাকিলে পুষ্প এবং * থাক্পিল ফল 
স্থির করিবে। 

অক্ষরপিগ্ডকে ৪ দিয়া ভাগ করিয়া বাকী ১ থাকিলে বৃক্ষ, 
২ থাকিলে লতা, ৩ থাকিলে ওষধি, * থাকিলে তৃণ-গুল্মাদি 
জানিতে হইবে । 

অক্ষরপিশকে ২ দিয়া ভাগ করিলে যদি ১ বাকী থাকে তবে 
ভক্ষ্য, * থাকিলে তবে অভ্যক্ষ বলিয়! জানিবে। 

জীবচিস্তাস্থলে অন্কপিগুকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে যদি 
ভাগশেষ ১ থাকে তবে কেশ, ২ থাকিলে অস্থি, ৩ থাকিলে মাংস 
ও থাকিলে চর্ম, ৫ থাকিলে মেদ, * থাকিলে বসা নিরূপণ 
করিবে। ৃ 

উক্ত বিষয়ক প্রশ্নে জীবিত কি মৃত স্থির করিতে হইলে, 


নইউকো্ঠী উদ্ধার ও সামুদ্রিক । ২০১ 


মক্ষরপিগুকে ২ ভাগ করিয়া ১ বাকী থাকিলে জীবিত, * 
থাকিলে মৃত জানিবে । * 

*যুদ্ধ বিবয়ক প্রশ্ন হইলে অক্ষরপিণ্ডে নামাক্ষরাঙ্ক যোগ করিরা 
৩ দিয়া ভাগ করিবে, তাহাতে যদি ১ বাকী থাকে তবে বুদ্ধে 
যাওয়া বিখেয, ২ থাকিলে স্থির থাকা কর্তব্য, * থাকিলে সন্ধি 
করা কর্তব্য । | 


অপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 


নন্টকোন্ঠী উদ্ধার ও সামুদ্রিক। 


মাক, এক্ষণে তোমাকে নষ্ট কোষঠী ও সামুদ্রিক সন্বদ্ধে 
সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিয়া 'জ্যাতিষাধ্যায় সমাণ্ড করিব। 
যদি কাহারও জন্মপত্রিকা না থাকে তবে নিম্বোক্ত উপায় অবল- 
স্বন করিঘ্বা তাহ? প্রশ্থত করিয়া লইবে। 

যাহার কোন্ঠী উদ্ধার করিতে হইবে, সে ব্যক্তি তাহার 
কো্ীগণনা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিবে, আগ্রে গণনা করিরা দেখিকে 
যে সেই প্রশ্নবাক্যে ঠিক কতগুলি অক্ষর আছে। প্রশ্নবাক্যে 
যতগুলি অক্ষর থাকিবে প্রথমতঃ তাহাকে ৪ গুপ' করিবে। 
সেই গুণফলে ৩ যোগ করিয়া যাহা হইবে*তাহাকে ক্রুবাঙ্ক 
কছে। গর ফ্রবাঙ্ককে অবলম্বন করিয়া নিয্োস্ত প্রকারে 
রশ্নকর্তার জন্মশক, জন্মমাসাদি অবধারণ করিতে হইবে | 
যথা__জন্মশক,ানিবার প্রর়োজন'কুইলে ই ক্রবাস্ককে ৩২ দিয়া 


২০২ গৃস্থ"জীবন ! 


গুণ করিয়া, যাহার কোঠী গণন! করিবে সে যদি বৃদ্ধ হয় তবে, 
ই গুণফলকে ২৪ দিয়া ভাগ«করিলে যাহা ভাগফল হইবে 
তত বৎসর, যুবা হইলে শ্রী গুণফলকে ৪৮ দিয়! এবং বালক, 
হইলে ২৭ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল যত হইবে তত বৎসর 

"ক্রম জানিবে। 

জন্মমাস জানিতে হইলে প্রবাঙ্ককে ৮ দ্বারা গুণ করিয়া ১২ 
দিয়া ভাগ দিলে ভাগশেষ যত থাফিবে তাহা মাসাঙ্ক জানিবে। 
বথা--১ থাকিলে বেশী, ২ থাকিলে জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি। 

জন্মতিথি জানিবার প্রয়োজন হইলে ক্রবাস্ককে ১০ দিয়া 
গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ দিলে যদি ১বাকী থাকে তবে শুরু, 
'৪ বাকী থাকিলে কষ্চপক্ষ জানিতে হইবে | 

জন্মতিথি নিশ্চয় করিবার সময় গ্রবাঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ 
করিষা গুণফলকে ৩০ শিরা ভাগ করিলে ভাগক্জেষ যাহ! 
থাকিবে, ভাহাকে তিথির অঙ্ক অর্থাৎ ১ থাকিলে প্রতিপদ, ২ 
থাকিলে দ্বিতীয়া ইত্যাদি ক্রমে ১৫ পর্য্যন্ত শুরুপক্ষের সেই তিথি 
এবৎ ১৫ পরে ১৬ হইতে কৃষ্ণ পক্ষের তিথি জ্ঞান করিবে। 

লগ্ন জানিতে হইলে প্রবাস্ককে ১৫ গুণ করিয়া গুণফলকে 
১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মেষাদি 
ক্রমে লগ্ন জানিবে। যথা--১ থাকিলে মেষ, ২ থাকিলে বৃষ 
ইত্যাদি ।, 

জন্মবার জার্দিবার সময প্রবাস্ককে ১ গুপ করিয়া -গুপফলকে 
৭ দিয়া ভাগ করিলে তাগশেষ যাহা থাকিবে দ্বারা হইতে 
রবি প্রভৃতি বার অবধারণ করিবে । 

রাশি জানিবার সময় প্রবাস্ককে ২ৎ গুণ করিয়া. খনফলকে 


নগ্ঁকোন্ঠী উদ্ধীর ও সামুদ্রিক। ২০৩ 


১২ ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মেষাদি ক্রমে 
রাশ্শির অঙ্ক জানিয়া লইবে। * 


সামুদ্রিক| 


মা বিন, তোমাকে জ্যোতিষ সম্বন্ধে বাহ! কিছু বলিলাম 
তাহা অতি সংক্ষেপ হইলেও তোমার কোন কাজ আটক হইৰে 
না; যাহা কিছু আবশ্ঠাক সকলই সাধন করিতে পারিবে। 
এক্ষণে সামুদ্রিক অর্থাৎ হস্তাদির চিহ্ন দেখিয়৷ মানবের প্রকৃতি 
এবং ঘুষ্টাদি গণনা সন্ধন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব । ূ 

কল স্ত্রী-পুরুষের হস্তের রেখা যে কিছু জমান এমন নহে ; 
ভন্ন ভিন্ন মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সকল মনুষ্যের আনৃষ্টও 
কছু সমাননহে এবং সকলেই যে এক প্রকৃতির তাহাও নহে। 
কিন্ধপ রেখা থাকিলে মনুষ্যানৃষ্টের শুতাশুত কিরূপ হইবে, 
সামুদ্রিকশীস্কে জ্ঞান থাকিলে সহজে তাহা জানিতে পার! 
যায়। - 

সামুদ্রিক শাস্ত্রে হস্তের অগ্গুশী ও রেখা গুলির যে বিশেষ 
বিশেষ নাম আঁছে গ্রে তাহাদের বিষয় কথিত হইতেছে। 
বখা;_-১ম অঙ্গুলীর নাম বৃদ্ধানুষ্ট, দ্িতীয়ের নাম তর্জরী, তৃতী 
বের নাম মধ্যমা)চতৃর্থের নাম অনামিকা ও পঞ্চম়ের নামা কনিষা। 

কনিষ্ঠাঙ্গুলীর[ুনিয় হইতে তর্জানীর দিকে যে রেখা অস্কিত 
ধাকে তাহার নাম আুরেখা, কেহ কেহ ইহাকে ভোগরেধাও 
বলিয়া থাকেন। আমুরেখার পার্্ে ষে একটি রেখা বৃদধানষ্ঠ ও 
তর্জনীর মধ্যদ্ধাগের দিকে অগ্রমর হইয়া থাকে, তাহাকে মাতৃ 
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রেখা, বে রেখা করতলের নিন্ম হইতে উর্দাদিকে উতিত হইয়া 
তর্জনী ও বৃদ্ধা্ুষ্ঠের মধ্যভাগ 'অর্থাং যে দিকে মাতৃরেখা গুসা- 
রিত হয় সেই দিকে গিয়াছে ভাহাকে পিতরেখা কহে। যে রেখ 
পিভরেখার মূলদেশ হইতে উর্ধদিকে মধ্যমাঙ্থুলীর দিকে সরল- 
ভাবে উর্ধে গমন করিয়া থাকে তাহাকে উর্ধরেখা এবং বৃদ্ধী- 
সুষ্ঠের মূলদেশ হইতে উঠিয়া যে রেখা বক্র ভাবে বৃদধাপ্গষ্টে 
উপরিদেশ স্পর্শ করে বা ম্পর্শ করিবার জন্য আগ্রসর হয় 
তাহাকে প্রস্বাপ্তি রেখা বলে। 

যেব্যক্কির আমুরেখা কনিষ্ঠাুলীর নিয় হইতে তর্জনী 
মুল অতিক্রম করিয়া তাহার পার্থ পধ্যস্ত প্রসারিত হয়, মে 
ব্যক্তি ১২০ বৎসর জীবিত থাকে; কিন্ত এ রেখা কোথাও 
ছিন্ন ভিন্ন হইলে আয়ুপরিমাণ উক্তরপ হয় না। যদ্দি এ আয় 
রেখা 'কনিষ্ঠার মূল হইতে মধ্যমার মূলদেশ 'অবিচ্চিন্ন তাষে 
স্পর্শকরে, তবে আযুক্ষাল ১০* বা৮* বশ্সর জানিতে হইবে। 
যদি অনামিকার মূলদেশে মিলিত হয় তবে ৫০ ৬৯ বতজর 
পরামীয়ু নিশ্চয় করিবে! আর যাহার আমুর্েখা নানা স্থানে 
ছিন্ন ভিন্ন মে ব্যক্তি নিতান্ত অল্পায়ু হইয়া থাকে" 

যাহার হস্তে উত্ধীরেখ! অবিচ্ছিন্ন ভাবে অঙ্গিত গ্রাকে, দে 
ব্যক্তি বাজা বা রাঙ্গসদৃশ, রশ্বর্ধ্যশালী, চির্বিখ্যাত এবং 
ধনবান হইবে |. 

যাহার পিতৃ ও মাহৃরেখার প্রান্তর পরম্পর সংযুক্ত নহে, 
অথব! যাহার পিতৃরেখা কিসে অঙ্কিত নহে ভাহাকে জারজ 
বলিয়া নিবে? ৮27 

করতলে অনেক রেখা! থাকিলে ক্লেশ, চিলি 
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দারিদ্র্য, এবং অল্পও নয় অধিকও নয় এরূপ থাকিলে সুখ 
বলিয়া জানিতে হইবে । রর 
টু নাহি এ চারিটা অঙ্গুলীর 
প্রত্যেকের পর্বরেখা তিন তিনটি করিয়া গণনায় ছাদশটি 
হইলে মনুব্য ধনধস্তাদিসম্পন্ন ও মহা সুখী হয়। 

যাহার উক্ত রেখা গণনা ১৩ হয়, সেব্যক্তি মহ হম 
ভোগ করে। | 

যাহার উক্ত চারি অঙ্গুলীর পরর্বরেখা গণনায় ১৫টি হয়, 
সেব্যক্তি চোর হুইদ্া থাকে। ১৬টি .হইলে দ্যুতক্রীড়াশক্ত 
ও প্রতারক হয়। ১৭টি হইলে পাপী, ১৮টি হইলে ধারক, 
১৯টি হইলে গুণবান ও সাধারনের প্রীতিভাজন, পট হইলে 
তপস্বী এবং ২১টি হইলে মহাত্মা! হয়। 

ঘাহা্ তর্নীর অগ্রভাগে চক্র চিহ্ন খাকিবে সে ব্যক্তি 
কোন বন্ধু হইতে ধন লাদ্ত করিবে । 

থে ব্যক্তির মধ্যমাঙ্গুলীতে উক্তরূপ চিহ্ন থাকে সে ব্যদ্ধি 
দৈবধন প্রাপ্ত হয়। বিপরীত চিহ্ন থাকিলে চিলির 
ধনক্ষয় হইয়া থাকে। 

যাহার অন্বামিকাতে চক্র চিহ্ থাকিবে সে ব্যক্তি নানা 
উপায়ে ধনলাভ করিবে । ০০০০১ 

রর ্ রঃ 

খাহার কনিষান্ুষ্ঠে চক্তু থাকিবে সে ব্যাক্তি বাণিজ্যহথারা 
ধনবান হইবে, কিন্ত অন্তরূপ দীরিারানিা বর 
৮৮ 


৯৮ 
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ছান্যান্য চিহ্ন | : 

বাহুমুগল, নয়ন-মুগল, কুক্ষিদয়, নাসাপুট এবং স্তনের 
মধাস্থল দীর্ঘ হইলে শুভজনক। 

বা, বণ পৃষ্টা, কটি ্থ হইলে যঙ্গলমা়ক। ূ্‌ 
| অস্থুলিপর্ব, দত্ত, কেশ, নখ ও চর্ম যাহার সুক্ষ তিনি দীর্ঘ 
জীবী হইবেন। 

_নাসিকা, নেত্র, দত্ত, ললাট, মস্তক, হুদ, যাহার উন্নত সে 
যকত সখী হইবেন। 
_ পানিতল, পাদতল, নয়ন, নখ, ও লু, অধর, জিহ্বা 
রুক্ষ বর্ণ হইলে মন্রলজনক। 

স্বর, বুদ্ধি, নাভি গভীর হইলে প্রশংসনীয় বক্ষস্থল, মস্তক, 
ললাট, এই তিন স্থান ফি বিস্তীর্ঘ হয় তিনি নিশ্চু ধন্বান 
হয়েন। 
রা স্বাহার কটিদেশ বিশাল তিনি বছ বন হইয়া কেন, 
সাহার বহু দীর্ঘ তিনি. নরশ্রেষ্ঠ, ধাহার দয় বিস্তীর্ণ তিনি 
'ধনধান্যশালী হয়েন, আর ধাহার মন্তক বিশাল তিনি মানব- 
মধ্যে পুজনীয় তাহার সন্দেহ নাই। 
....যে ব্যজির চ্ষুর প্রান্ত রক্ত বর্ণ তাহাকে লক্ষী কখন 
পরিত্যা্ করেন না।, বাহার শরীর তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় তিনি 
কখন নির্ধন হচ্ধেন না। যাহার দীর্ঘ বাহু তিনি কখন ব্য 
হইতে রিছুুত হন না। সদ] বায় সনদ তিনি কন 
হুখ তোগ করেন না। 

যাছার সব্ত উন্নত, তাদৃশ ব্যক্তিও কখন কখন সুখ, হয়, 
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লোমশ ব্যক্তিও সুখী হইয়া থাকে, যাহার স্থুলোদর সেও 
কখন কখন ছুঃখ ভোগ করে, আর চঞ্চল নারীকেও সতী হইতে 
.দেখা যায়। 

যাহার নয়নদ্য় স্সিগ্ক সে সৌভাগ্যশালী, যাহার দত্তগুলি 
চিকণ সে উপাদেয় দ্রব্যভোগী, যাহার করতল স্গিপ্ধ সে শ্বধ্য- 
ভোগী এবং যাহার চরণতল স্গিপ্ধ সে যানবাহনতোগী হইয়া 
থাকে । 

কর্ম না করিয়াও যাহার হস্তদ্বয় কঠিন হয়, পথ ভ্রমণ 
করিয়াও যাহার চরপদ্ধয় কোমল থাকে এবং যাহার পাণিতল রক্ত 
বর্ণ মে ব্যক্তি রাজ্য লাভ করে৷ 

হস্তরেখা গুলি রক্ত বর্ণ হইলে মনুষ্য ুখী ও কৃ রর 
হইলে ছুঃখী হইয়া থাকে । 

যাহাকবৃদ্ধান্ুষ্টের মধ্যরেখায় ষবচিহ্থু থাকে, সে ব্যক্তি ধনে 
মানে জ্ঞানে শোভিত হইয়া কালযাপন করে এবং দীর্ঘজীবী হয়। 

সাহার করতলে অস্ক,শ বজ্র এবং ছত্রের চিহ্ন থাকে দে 
ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও মহৈশ্বর্ধ্যশালী হইবে। 

যাহার করতলে মত্স্তপুচ্ছ রেখা থাকিবে সে ব্যক্তি বিদ্বান 
ও ধনবান হুইয়া পৈতৃক ধন লাভ করিবে। | 

বাহার কেশ তান্র বর্ণ ও উন্নত এবং যাহার কক্ষদেশে কোন : 
চিহ্নধাকিবে না, সে ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী খুরিভ্রমণ 
করিধে। :.. 

_ খ্বাহার জিহ্বা এরূপ দীর্ঘ যে তদ্দারা নাসিকার অগ্রভাগ 
স্পর্শ করিতে পারে, ফে সি ও যোগী হইয়া 
স্ৃভলে পরিভ্রমণ করে ।. 
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সাহার চরণতলে পদ্রচক্র, তোরণ, অস্কশ বা বস্ত্র চিহ্ন 
থাকিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় রাজ! হইবে। টু 

যাহাদের চিবুক বা বক্ষস্থলে লোম্‌ নাই তাহারা নিশ্চয়ই” 
ধূর্ত জানিবে। | 


জ্রী-চিহ্ন । 


যেস্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ রক্ত বর্ণ, মুখ অপ্ডের 
ন্যায় গোলাকার ও মাংসল, দত্ত কুন্দকুস্থমের ন্যায় হ্দৃশ্য ও 
সরু, বাককৌকিলা ও হংসের কল কুজনের ন্যায় শ্রীতিমধুর, 
কোমল কাকুণ্যপূর্ণ, প্রতারণাবিহীন ও স্ুখাবহ এবং নাসিকা 
সমান, ও পরিমিত রন্ধ বিশিষ্ট, সে স্ত্রী সকলের শরেষ্ঠা, রমণীয়া ও 
মঙ্গলাম্পদা হইরা থাকে | ৫ 

যে স্ত্রীর নয়নছ্য় নীল পদ্ছের ন্যায় আয়ত ও উভয় প্রান্ত 
ক্রমশ সুক্ষ, নাসিকার উভন্ব পার্থ সংলগ্ন এবং অধিক পরিমাণে 
দীর্ঘ, কৃষ্চবর্ণ ও হুন্দর, আর যাহার ভ্রযুগল অর্দ চন্দ্রাকৃতি দে 
স্ত্রী শুত লক্ষণীক্রাস্তা হইবে সন্দেহ নাই'। 

যে স্ত্রীর চুল সতাবত চক্টচকে ও কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও ও কুকি 
সেস্ত্রী নিশ্চয় সৌভাগ্যবতী। 

ফোক্ট্রীর চরণতলে বন্তর, পদ্প ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী 
দাসী হইলেও রানীর তুল্য অবস্থা ভোগে কালযাপন করিবে । 

যে রমজীর করতলে দ্রিশূল চিহ্ন, অসিচিচ্ন বা শীদাচিহু 
শক্তি চিছ্ু ছুশ্গুতি চিহ্ন রেখা! থাকে, মে জী জননী 
মহা শস্থিনী ও কীর্তিমতী হইবে। ঢা 


নষ্টকো্তী উদ্ধার ও সামুদ্রিক । ২০১ 


যাহার উদ্রের চর মৃদু, যাহার উদর কৃশ ও শিরা রহিত, 
মেসৌভাগ্যবতী হয এবং সা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকে। 
*. যাহার অঙ্গষ্ঠ বর্তূলাকার ও মাংসল এবং উহার অগ্রভাগ 
উন্নত, সে অতুল সৃখসৌভাগ্যভোগিনী হইবে । যাহার অঙ্গুষ্ঠ 
বক্র, হ্ুস্ব ও চযাপটা তাহার ভাগ্যে সুথভ্ভোগ নাই । 

যাহার হৃদয়ে লোম নাই) বক্ষস্থল নিম্ন নহে ও সমতল, সে 
এরশ্বর্ধ্যশালিনী হয় বিধবা হর না, এবং জে পতিপ্রিয়৷ হইয়া 
থাকে । 

যে নারীর দক্ষিণ স্তন রড সে চিন ও গৃহের কত্রাঁ 
ইয় এবং যাহার বাম স্তন উন্নত সে 995 রী 
কন্তা প্রসব করে। 

ঘে নারীর অধর হ্বগোল, পর ন্ষিপ্ধ ও চিকণ ও যদি 
তাহার মধীস্ছলে একটি রেখা থাকে সে রাজার প্রণস্বিণী হয়। 

যে স্ত্রীর উরুযুগলে শিরা রোহিত, করিকর সদৃশ. হুগঠন, 
যন, মকণ, স্ুগোল এবং ক্োম রহিত, সেই কামিনী রাজার 
প্রণষপাত্রী হইবে । 

নাড়ী গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত হইলে নারী সৌভাগ্যবর্তী হই! 
থাকে, বাম্াবর্ত ছুইলে তাহা শুভচিহ্ন কখনই নহে! 

যাহার জঠর কুত্তাকার বাসৃদক্সসদৃশ, সেই ধারী দরিন্দা হয়। 
যে নারীর উদর কুগ্মাগুসদৃশ, তাহার/কউদর কেহ সহজে পুরণ 
করিতে পারে না। 

যে নারীর অঙ্ুষ্ঠুল হইতে আর্ত করিয়া একটা রেখা 
কনিষ্ঠাঙ্গুলীর' মুল পধ্যস্ত গমন করে, সে নারী পতিখাতিনী 
হইবে। 


২১০ গৃহস্থ-জীবন | 


যে স্ত্রীর অধর ও ওষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও স্কুল, সে নারী বিধবা ও 
কলহরতা হয়, পরন্ত যদি উপরের ঠেঁট মন্থণ হয় তাহ! ওত 
লক্ষণ তাহার সন্দেহ নাই । 

ষদি কোঁন নারীর নীচের পংক্তিতে অধিক দত্ত থাকে; তাহা! 
হইলে সে মাতাকে ভক্ষণ করে, যদি দন্ত বিকট হয় তবে দে 
বিধবা হয়, দত্ত বিরল হইলে কুলটা হইয়া ধাকে। 

বেক্জ্রীর লোচনছয় উন্নত সে দীর্ঘায়ু হয় না, যাহার চক্ষু লাল 
সে কুলটা হয়, যাহার চক্ষু মেষ বা মহিষের চক্ষুর ন্যায় অথব' 
চত্রবৎ হয়, তাহাকে কোনমতে হুলক্ষণ বলাযাইতে পারে না 

যাহার ভ্রপার্খে বাঁ ললাটে মশক অর্থাৎ আচিল চি 
থাকে সে রাজ্যেশ্বরী হয়। যাহার ছদয়ে তিল বা অন্য কোন 
চিহ্ন থাকে সে সৌভাগ্যবততী হইবে। যে স্ত্রীর চরণের তর্জনী 
মধ্যমা অথবা অনার্মিকাঙ্গুলী ভূমি স্পর্শ করে না' সে নুখ 
সৌভাগ্য বর্জিত হন্স। যেস্ত্রীর গলা! মোটা ও চক্ষু বক্র হ 
চঞ্চল হয়, সে নিতান্ত কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। 


স্পা 


:... মনত্া্যায়। 


০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


সর্পমন্ত্র ॥ 

মাবিন! এক্ষণে আমি তোমাকে মন্ত্রত্ত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
ক্ষা দিব, মনোষোগ পূর্ব্বক তাহা! শ্রবণ কর। প্রত্যেক 
হীরই এই মন্ত্রত্ত্র গুলি জানা আবস্কর্তব্য 1 * 

মন্ত্র কতকগুলি কথার সমষ্টি মাত্র। কতকগুলি কথা 
চ্চারণ বুরিদ্বা লোকের ভাল মন্দ সাধন করিতে পারা বায়, 
।কথা শুনিলেই আপনা হইতে মনের মধ্যে কেমন একটা! 
গবের উদয় হয় যে, ভাহা বিশ্বাসই করিতে ইচ্ছা! হয় না; কিন্ত 
দামাদের এই পৌত্তযরলিকতা এবং ৃষ্টবাদের দেশেই যে 
কেবল মন্্রদ্ধারা মঙ্গলামঙ্গল সাধন করিবার রীতি আছে এমত 
পহে, আরব পারস্য প্রভৃতি দেশেও ইহার প্রচলন দেখিতে 
গাওয়া যার। যাহা হউক, শুধু আমর! নয] অনেক জাতিই 
মন্ত্রে মহাত্্য কীর্তন করিয়া থাকেন। মনুষ্যের জ্ঞান অনন্ত ) 
মানবীয় গবেষনায় সিদ্ধ না হইতে পারে এমন* কাধ্যই নাই; 
অতএব মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ব্যক্তিগণ মন্্রদ্বারা যে সকল 
অমানুষী কার্ধ্য সাধন করিয়া! গিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া 
যায়, তাহা! পরীক্ষা করিয়া! দেখিবার কোন বাধা নাই। যদি 


২১২১ গৃহস্থ-জীবন। 


তদ্ধারা কিছু মাত্র ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে মেই সকল 
বিষয়ে উপেক্ষা ও ওঁদাসীন্য অন্ত আমাদের মুখ তাকে পরিহার 
করিয়া মন্ত্রের উন্নতিকল্সে বত্ববান হওয়া নিতান্ত সঙ্গতপর তাহার, 
সন্দেহ নাই। এজন্য আমি একজন ওঝার নিকট নানা বিষয়ক 
যে কতকগুলি মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাদের ব্যবহার বিধি 
কহিতেছি, বিশেষ মনোযোগ পূর্বক দে গুলিকে শিক্ষা ও 
পরীক্ষা করিবে । তাহাদিগের প্রতি কোনমতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবে না; সেই ওঝাকে মন্ত্র বলে অনেক ছুঃসাধ্য কাধ্য সাধন 
করিতে স্বচক্ষো প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
.... যে মন্ত্র শিক্ষা করিবে, শুদ্ধাচারে তাহা] অলতা দিয়া 
পৃথক কাগজে লিখিবে, পরে পবিত্র হুইয়! তাহা অভ্যাস 
করিবে। উত্তম্রূপ অভ্যাস করা হইলে তবে তাহা পরীক্ষা 
করিবে। মন্ত্র একবার কর্ণস্থ করিয়াই নিশ্চিন্ত থার্ষিবে না; 
প্রয়োজন না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে আবৃত্তি করিয়! মন্ত্রাদি 
সজীব রাখিবে, নতুবা তাহাতে কোন ফলপ্রাপ্তির আশা! থাকে 
না। যখনই মন্ত্র পাট করিবে, তখনই হুর করিয়া পাঠ 


করিবে। 
মন্ত্র দ্বারা কোন অভিষ্ট সাধন করিতে যাইবার পুর্বে জাপ- 


নাকে সতর্ক হই যাইতে হয, দর্থাৎ পরের উপকার করিতে 
যাইল্লা আপনার অপকার না হয়। আপনাকে সাবধান হইবার 
জন্ত নানা প্রকার মন্ত্র আছে, তাহাদের মধ্যে একটী মাত্র 
বলিতেছি শ্রবণ কর, ইহাই বখেষ্ট হইবে। 
ধর ধরম মহা! ধরম ধরমকা দিশ। 
মন্তর! সাধিতে চলি হই নিরবিষ ॥ . 


'সর্পরন্ত্রী। ২১৩ 


পৃৰে গুরু পশ্চিমে গোসাই । 
উত্তরে মহাদেব দক্ষিণে ককাই ॥ 
আকাশ পাতাল সারি সব দ্রিক। 
কেউ কানা ডরি ধরমের বর্দিক ॥ 
কার আজ্ঞে কামেক্ষার আজ্ঞে ॥ 
এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া আঁপন শরীরে তিনটী ফুৎকাঁর 
দিয়া যাইলে কোন ভয় থাকে না। 
শ্বেতকরবীর শিকড় অগ্টধাতুনিম্িত মাছুলীতে ধারণ 
করিলে সর্প ভয় নিবারিত হয়। 
সর্পদষ্ট রোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার ক্ষতস্তান 
উত্তমরূপ পরীক্ষা করিবে । পরীক্ষান্তে নি্বোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে 
করিতে ক্ষত স্বানের উপর হইতে আপন হস্ত দ্বারা বারশ্বার 
হ্বার়ের দিস্বক পেশী শিরা মর্দন করিবে, অর্থাৎ এনপ ভাবে 
মর্দন করিবে, যেন উপর হইতে কোন বস্ককে টানিক়া স্বায়ের 
মুখে আনিতেছ। মন্ন যথা 
বিষ বিষ মহা! বিষ বিষ তোরে জানি । 
মহাদেবের বরে মুই করি দিমু পাণি ॥ 
যেরিষা উপজিল মথনের গায়। 
চৌষটি নাগিনী জন্মনিল ভায়॥ 
পৃন জন্ম কৃষ্ণ কালীদহে হয়। 
বউলা বাধা নিচে সাপ প্রবেশিল তায় ॥ 
কষে স্মরণে বিষ হয়ে যা জল। 
. কামেক্ষ্যা কাঁলীরদয় জল হয় বিষ ॥ 
ফুৎকারে মারিলাম কালকুটার বিষ 1 


২১৪ গৃহস্থ-জীবন। 


বিষঝাড়1। 
(প্রকারাস্তর । ) 


শ্রীরাম বলেন ভাই শুনহ লক্ষণ। 
কালকুটে বিষ তবে খুলিলা কি কারণ ॥ 
লীলাচল মহাচলে বসি শিব সদাগর। 
প্রকাশ করিল বিষ হাড়ে বার ঝর ॥ 
সমাচার বেহুলা কালিন্পী বোড়! আর। 
নথ সঞ্চার _সুত সঞ্চার তার ॥ 
চটলে কেউটে বৌড়া ধোঁড়া কালকুটী। 
ট্যাকুরা বেংচা, ভেকা-_আর লাউভুগী॥ 
গান করি অর্নব মন্ত্র-_-সর্ক সিদ্ধি হয়। 
জটিতে নামিয়া বিষ কর জলাময় ॥ ৫. 
অমত্ত থুইয়া মুয়ে বিষ কর জল । 
কামেক্ষা চণ্ডীর বরে হয়ে গেল জল ॥ 
নেই বিষ বিষহরির আজে ॥ 
রোগীকে মাইজ কদলীপত্রে শায়িত করিয়া ৩ বার এই 
মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক এক বার রোগীর গাত্রে ফুৎকার দিবে 
এবং তিন বারেক অস্তে আর ৩টী ফুৎ্কার দিবে। এইবূপে 
সকল মৃস্ত্রই উচ্চারণ করিতে ও ফুৎকার দিতে হয়। 
যখন রোগীণঅজ্ঞান হুইয়! পড়িবে, তাহার বাঁচিবার কোন 
আশা থাকিবে না! বিবেচনাীরিবে, তখন তাহাকে একটী কচি 
 বেদাগ্গ গ্রোটা কলাপাতের উপর শয়ন করাইয়া সাতটা দ্বৃতে; 
দীপ একটা রোগীর শিয়রে, দই ছুই পার্থ, ছুইটী ছুই পদ 





সপমন্ত্র। ২১৫ 


লে এবং ছুই বাহুতে, জালিয়। দিয়া! সাতটী পত্রবিশিষ্ট আত্র- 
শীখমুক্ত একটা পূর্ণ কুত্ত তাহার মস্তকের নিকটে রাখিয়া 
নিম়লোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। 

বিষ বিষা সপ্ত সাপিনী গরুড় ম্মরণে। 

ধেয়ানে বসিল চণ্ডী আপনার মনে ॥ 

আসর হইতে সাপ ষজ্ডে আসিল। 

একে একে চণ্ডী মাকে সকল ছাকিল ॥ 

কেরে কেরে দংশিল কারে কার আজ্ঞা ধরি । 

আমার আজ্ঞায় আছ ষতেক প্রহরী ॥ 

ছাড় তারে লয়ে বিষ উঠায় বতনে। 

বিষ নিরবিষ হ'ল চণ্ডীর স্মরণে ॥ 


নিন্বোস্কু মন্ত্রে সপদষ্ট মৃত ব্যক্তিও জীবন লাভ করে। 

রোগীকে কচি মানপাতে শয়ন করাইয়া তাহার নিকট অগ্নি 
স্রালিয়্া তাহাতে অনবরত ধূনা দিতে থাকিবে, এবং পুনঃপুনঃ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া রোগীর গাত্রে ফুৎকার ফিবে। 

সাপা জানি তোর আদ্যের কাহিণী। 

কামেক্ষা স্মরণে বিষ হয়ে যাও পাপিঞ। 

কার আজ্ঞে কামেক্ষা চত্ডির বর । 

জটিত ছাড়ি নিচল ধর 

_ শিবের বর সপা ধর ॥ 
কার আজ্ঞে চণ্ডির আজ্ঞে । 
নাই বিষ আর। 


২১৬ গৃহস্থ জীবন। 


নির্বিষত্ব পরীক্ষা! । 


নিম্োক্ত মন্ত্র দ্বারা তৈল অভিমন্ত্রিত করিয়! ক্ষত স্থানে 

লাগাইলে বদি জালা করে, তবে জানিবে বিষ নাই, আর জালা 
না করিলে বিষ আছে জানিয়! আবার বিষহারক মন্ত্র পাঠ 
করিতে হইবে। 

তোল শরষা সারিপ যা! 

বিষ লালে যরিপ পা 

মা মনসার বর। 

বিষে বিষে বিধাই ধর ॥ 

ধর তৈল সিবের আজ্ঞে । 

নেই বিষ বিষহরির আজ্ঞে | 


লবণ পড়া । 


নিয়োক্ত মন্ত্রী তিনবার পাঠ করিয়া মরিচটি রোগীকে 
খাইতে দিবে, ভাহাঁতে যদি মরিচটি ঝাল লাগে, তবে জানিৰে 
ধেআর বিষ নাই, যদি ঝাল ন! লাগে তবে আবার পূর্বোক্ত 
সর স্বারা বিষ নষ্ট করিতে হইবে। 
ট্াবণে জন্িল বিষ সমুদ্রের ধারে। 
লবণ খাইলে বিষ ঝৌঝালে মরে. 
নেই বিষ আর। 
শিবের আজ্ঞে। জটাধারি-_ 
তাংড়ার বর ॥& 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


চালনাদি বিবিধ মন্ত্র। 
বাটী চালান । 


কোন জরব্য হারাইলে বা কেহ চুরি করিলে বাটা চালান 
গিয়া থাকে। একটী কাদার বাটীকে সদ্য তোলা ইনুর 
মাটা অর্থাৎ সেই দিন ইন্দুরে যে ষাটী তুলিয়াছে, সেই মাটাতে 
পূর্ণ করিয়া সেই মাটীগুলি নাড়িতে নাঁড়িতে সাতবার নিয়োক্ত : 
মন্ত্র পাঠ করিবে ও সাতবার তাহাকে ফুত্কার দিবে। তাহার 
পর এক ব্যক্তিকে শ্রী বাটার উপর হাত উপুড় করিয়৷ দিতে 
বলিবে। .স্ধাত দেওয়া! হইলে যতক্ষণ না বাটা. চলে, ততক্ষণ 
বারম্বার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্বববৎ ফুৎকার দিবে । ফুত্কাৰ 
দিতে দিতে বাট়ী চলিতে থাকিবে এবং যেখানে নষ্ট দ্রব্য 
আছে, সেই স্থানে গিয়া স্থির হইবে। মন্্রধথা ;__ | 
“মষক মাী করিতে ম্মরণ বিশ্বনাথে, 
যেখানে জিনিষ থাকে মা কালী ধর্দের$বরে, 
সেইখানে বাটী চলে দোহাই ধ 
দোহাই ধর্মের দোহাই ধর্মের ।” 


.. (আন্ত প্রকার ।) 
চল ছল ইজ 


হয় না। | 
১৯ 


২১৮ গুহস্য-জীবন। 


“ও সিদ্ধি আচাল চালাম্‌ সুচাম চালাম্‌, 
রাজাবামের আজ্ঞা এবাটা চালাম্‌; 
দই দানব চাঁল'ম ভানিত। চালিকা ছুই দানব, 
বাটীতে কর ভর যে নিয়েছে অমুকের অমুক জুব্য 
তারে গিষ্বে ধর। 
শীদ্ু করি আত্ম, ধরিতো ধর, 
না ধরবিতো ভাদ্রমাসে অনাবস্তার রাত্রিতে 
যে দৌহাইর চুরি কঠিরা! খাঁকে তাঙার মার্গের তল দিয়া চল । 
রাজা শ্রীরামের আজ্ঞা শীঘ্র করিয়া চল ।” 
এই সকল মন্ত্রে বাটী চলিতে থাকিলে, তাহার পরে যখন 
বন্ধ করিতে হইবে, তখন এই নিম্নলিখিত মন্ত্র সাতবার পাঠ 
করিয়া বাটীতে ও সাতবার পাঠ করিয়া ষে বাটী ধরিয়াছিল 
তাহার হস্তে ফুৎকার দিবে। “ও চিযুর চিমুতর স্কাহা।"? 


বিছ্ছ। বোল ত। কামডাইলে মন্ত্রণা নিবারণের মন্ত্র। 
ও ওল্লা বক্সা চল্লা তাল্লা সিদ্ধির দাই, 
খোদার করমানে বিষ শরীরে আর নাই ।” 
এই মন্ত্র (পাট করিয়া বার বার ফুৎকার দিতে দিতে জালা 
নিবন্ধ পাইঝে | 
শৃগাল বা কুকুরে কামড়াইলে তৎপ্রতিকীর মন্ত্র। 
শিযালে পিয়ালে বিড়ালে কামড়? 
মারম তোরে ধরি চামড়॥ 
জা সারি যা__হো হাই মত। 
দূর যা দূর যা যত হাত॥ 


চালনাঁদি বিবিধ মন্্ী। ২১৯ 


শীরের ধরণ বিষের জোর । 

শিরের বরে লাগল,তোর ॥ 
এই মন্ত্র দ্বারা লবপ অভিমন্ত্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে 
শী শ্বা শুকাইয়া যাইবে! 


সাপধরা ধুলাপড়া। 


ছোট জমি উপরে চাক্‌, মুই দেম ধুলাপড়া ওখানে থাক, ম 
পদ্ার বরে না নড়িশ না চড়িশ, এখানে পড়ি মরিচ, হেট 
ছাড়িয়া যদি উপরে ধান, ঈশ্বর সহদেবের মাথা খাস। 

এক মুঠা বূলা লইয়া সাতবার উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ ন্রিতে 
করিতে তাহাতে সাতবার কুকার দিবে। শেষে আর তিনবার 
এরূপে কুকার দিয়া সেই ধূলা কিছু কিছু হাতে করিরা মন 
পাঠ করিতে করিতে দূর হইতে সর্পের গায়ে ফেলিয়া! দিলে 
নিজে মে জড়ীসড় হইবে বা পলানপর হইতে থাকিবে। তাহা 
হইলে তখন তাহাকে অনায়াসে ধবিতে পারিবে। 


গ্ুহে সর্প আছে কিনা জানিবার জন্য 
হাত চালা। 


মাটীতে' একটী ঘরের চিত্র অস্কিত করিতে টইবে, তাহার 
পর যে গৃহে সর্প আছে কিনা জানিবার জন্ত হাত চালাইবে, 
সেই ঘরের যেখানে যেমন দরজা জানালা আঞ্ছ, তদ্রগ 
চিত্রিত ঘরেও অক্কিত করিবে, এবং বাম হস্ত পাতিয়া তর্জনী 
ও মধ্যমান্গুলীর মধ্যে আকুল! ঙ্ষেশ্বরীর শিকড় রাখি! 
কিয়ক্ষণ স্থির থাকিলে হাত চলিতে থাকিবে। হস্ত অস্ষিত 


২২০ গৃহস্থবজীবন | 


ঘরের যে স্থানে গিয়া থামিবে, নিশ্চয়ই সেই স্থানে সর্প আছে 
জানিবে। যদি গৃহ মধ্যেণসর্প না থাকে, তবে অঙ্গিত,ঘরের 
বাহির দিয়া হাত যাইবে। 


নষ্টদ্রব্য প্রাপ্তির জন্য হাত চালনা । 


হাত চালম, মাত চালম, চালম, বিশ্ব ভুই। 

তুই হাত ভুই পাতি ধরি বিল তুই ॥ 

চণ্ডির পোলার এই ধরন । 

চল হাত বাহা চোরা জানম ॥ 

ধরি হাত ভাইত পাতি। 

ঘা চলিয়া যেতাত্র পাতি ॥ 

কার হুকুম মাতা সীতে ছেদিমার আদ্বাশ। 

সিগগির চল॥ ও 

যাহার হাত চালাইতে হইবে তাহার হাল্কা অর্থাৎ তলাদি 

রাশি হইলে হাত শীঘ্র চলিবে নতুবা একটু বিলম্ব হইবে। 
দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া মাটার উপর রাখিলে তাহার উপর & 
মন্ত্রী একশত আটবার জপ করিতে হইবে; তাহা হইলেই 
হাত চলিবে ।% যখন হাত চলিতে থাকিবে, তখন এক এক বার 
প্মন্ত্র পড়িতে ও হাতের উপর কুকার দিতে হইবে । হাত 
চলিতে চলিতে যেখানে নষ্ট দ্রব্য আছে, সেইখানে গিয়া 
থামিবে। | 


ভাঁরকাঁটা । 
যখন হাত চালান বন্ধ করিবার আবশ্যক হইবে তখন 


চালনাদি বিবিধ মন্ত্র। হি 


“নিছু সিছু টলংকার স্পাহা” এই মন্ত্র হাতের উপর একশত 
আটবার জপ করিলে তবে আর হাতের 'ভার থাকিবে না। 


মাথা বেদনা ঝাড়া । 


ধর মাতা আড়মাথা মাথার রগটান । 
জটার ম্মরণে বুক্ত বহিল উজান ॥ 
জটিৎ ভরিৎ বিষ নামিল স্মরণে। 
বাঁদিলাম মাথ! ব্যথা শিশের মোড়ানে ॥ 
যাহার মাথা ব্যথা হইয্াছে, মাথায় হাত বুলাইতে সুলাইতে 
দাতবার মন্ত্র পাঠ করিবে, এবহ যে স্থানে ব্যথা মেই স্থানে এক 
একবার ফুতকার দিবে । 


চল্তি বাত ঝ'ড়া। 


“না উরে দেখিয়া ফিরিল দেন গা, 
যে খানের সাঞ্চাগ। ধেখানের অক্োগা, 
সেই খানে যা, স্দ্ধি গুকু শীরামের আজ্ঞা |? 
অকম্মাৎ শরীরের কোন স্বীনে বেদন! ধরি রেড়ির হৈ 
ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া বেদনার স্থানে দিয়! মালিশ 
করিতে করিতে উপরোক্ত মন্ত্র নয় বার পা$করিবে ও এক 
একবার ফুঁদিবে। বেদনা গুরুতর হইলে এ্ধপে হিন দিন 


সবাড়িবে। ্ 


আগুণে পোড়া ঝাড়া। 
«এ খবরের আগুণ ও ঘরের জল, 
সীমাদেবীর আগুণ ব্রহ্গা রক্ষাকর |” 


২২২ গৃহস্থজীবন। 


গাদত্রর কোন স্থান আগ্ুণে পুড়িয়া গেলে ততক্ষণাং সত: 
বার এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুকার দিতে দিতে জাল! নিবারণ 
হইবে; এমন কি ফোস্কা পর্যন্ত হইবে না। 


বাণ কাটা মন্ত্র। 


_ একরাহ মহা, চাইর কোন পৃথিবী ক্ষরি রামের হাতের 
করা আইতে কাটে, যাইতে কাটে, ছেদ কাটে, ভেদ কাটে," 
দান কাটে, দূত কাটে, বাণ কাটে, হাস কাটে, গোক্ষুরা কাটে, 
চাউল কাটে, চাউলানি কাটে, কুজ্ঞান কাটে, কার হাতের 
করাতে কাটে, বাপ করাতী মা সাজি দেবী তুমি সাক্ষী, 
তামার নামেতে আমি দেবীর্ণ বাণ মর মরাণ খাম বাণ করম 
তার, আমার স্বন্ধ ছাঁড়িয্বে গিরে ছুলমনের স্বন্ধে থাক 1) 

বদি দুষ্ট লোকে কাহাকেও বাণ মারিয়া থাকে, তাহা হইলে 
উপরোন্ত মন্ত্র এক একবার পাঠ করির! তাহার গায়ে এক 
একবার কুকার দিবে। যতক্ষণ রোণী সুস্থ না হয়, ততক্ষণ 
এইরূপ করিবে। 


তুফান নিবারণ | 


“শিবা ওক? নিরাকার, তুফানমারে কর পার, উদ্ধার কর 
মৌরে। বাই চাল ঘরে ॥ 

নৌকা যাত্রকালে তুফান হইলে কিঞ্চিৎ জলগুঁস লইযা 
উপনৌক্ত মন্ত্র অভিমন্ত্রিত করিয়! তিনবার নদীজলে নিক্ষেপ 
কৰিলে তুফান নিবারণ হইবে। 


বাধক ও গর্ভদে।ষাদি শান্তি। ২২৩ 


নখদর্পণ। 


দর্গণে করিনু ভর। 

যাহা চোর তাহা ধর ॥ 

তার খোপমুরাৎ পরে ভূয়ে । 

দেখবি মোরে রহবি মূ ॥ 

কার আজ্জে ঝলক্‌ সা ফকিরের আজ্ঞা ॥ 
এই মন্ত্রে তৈল অভিমস্ত্রিত করিয়া কোন স্ত্রীর দুইটা 

দ্ধা্লী সমভাবে যুক্ত করিয়া একটিতে নখের উপর 
চাহিয়া থাকিবে। উপরোক্ত মন্ত্রী তাহ'র মাথার উপর 
একহাজার আটবার জপ করিবে। তাহা হইলে খর 
স্্রীলোক আপনার নখের উপর চোরের প্রতিঘুর্তি দেখিতে 
পাইবে। 


শ্পীিতিি 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। 


বাধক ও গর্ভদোধাদি শান্তি । 


যে স্ত্রীলোকের বাধক পীড়া আছে, নিম্ন ঠখিত যে কোনটা 
উপায় অবলম্বন করিলে তাহার শাস্তি 4 হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । 
ঘবতপড়া,| 
“হ' ও' ফট, স্বাহা।” 
এই মন্ত্রে এক কাচ্চ। আন্দাজ ঘৃত সাতবার মন্তঃপৃত করছ 


২২৪ গৃহস্থ-জীবন | 


ফুৎকার দিয়া প্রতিদিন প্রাতে স্নানের পর অন্যকোন ড্ব্য 
খাইবার পূর্বে খাইতে দিবে । ,তিনদিন এইরূপ করিলে গীড়। 
শান্তি হইবে। ? 
মধপড়। 

“হু রং ফট, স্বাহা।” 

উপরোক্ত মন্ত্দ্ধারা একতোলা পরিমাণ মধু অভিমন্ত্রিত করিয়া , 
উপরোক্ত প্রকারে প্রাতঃকালে তিনিদন সেবন করিলে নিশ্চই 
বাধক শান্তি হয়। 


ধাভুবেদন1 শান্তি । 


খতুকালে যদি কোন স্ত্রীলোকের অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, তবে 
নিম্নোক্ত উপায়টী অবলম্বন কৰিলে তাহা প্রশমিত হইকে। 


সূত্রপড়া। 


“দূশি তোর ধরম রাখ । 
লৌ স্তছু সুছু থাক ॥ 
চণ্ডির বরাৎ ॥ 
ধোঁদা মি্ধি গাজি রক্ষা কর ।” 
নূতন কাপড়ের দাশ অর্থাৎ ছিলা এই মন্ত্রে তিনবার অভি- 
মন্ত্রিত করিয়! তিনবার ফুঁদিবে, তাহার পর সেই দশি রোগীর 
কোমরে বাধিয়া দ্িবে। 


গর্ভরক্ষ]। 
দি গর্ভবতী নারীর হঠাৎ এমন ঘটে যে, গর্ভপাত হইবার 


বাঁধক ও গর্ভদোষাদি শান্তি । ২ই৫ 


অস্তাবনা আছে, তবে আকফুলা আমের শিকড়, আকন্দের শিকড়, 
হাতিশুড়ের শিকড়, আকুল] নাউয়ের শিকড়, আপামার্পের 
শিকড়, অপরাজিতার শিকড়, এই কয়েক জিনিষ সমভাগে 
লইদ্বা মস্তকে বান্ধিরা দিলে নিশ্চয় গর্ভ রক্ষা হইবে। কিন্ত 
' কয়েকটী দ্রবা দশহারার দিন তুলিতে হইবে এবং ইন্দজালা- 
ধ্যায়ে উদ্ভিদ যূল তুলিবার বে কয়েকটা মন্ত্র কথিত হইবে 
সেইমব্র পাঠ করিয়া তোলা আবশ্তক। 
“এঘর চুন্ধ। ওঘৰ চুরা পানি ভাঙ্গিয়ে গেল কড়া, 
ভাঙ্ষিল কুন্ত ছিটাইল পাণি। 
অগুকের সন্তান ভূইত পড়। 
ঈশ্বর শিবের বর ॥ 
একটা পান লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিঝ্লা তাহাতে 
হু দিঝেওখ্রারে সেই পানটা গর্ভবতীকে খাইতে দিবে। 
পান পানি উচাইল ঘাটা। 
গর্ব ধরিল নাই উঠা ॥ 
চলতি শিবের নামে বর । 
হাওয়াল রাখি ভূইত পড় ॥ 
কার আজ্ঞে। .। 
ঝল্ক সা ফকীরের হুকুম ॥ ! 
পাতকুরা বা পুক্ষণার জল একটি পিতলের ঘটিতে লইয়া 
উপরোক্ত মন্্্ধার৷ তিনবার অভিমন্ত্রি করিয়া ফুৎ্কার দিবে; 
পরে সেই জল গর্ভবতীকে খাওয়াইবে । মা বিন্দু, এই মন্ত্রগুলি 
অতি সাবধানে অভ্যাস করিতে ভুলিবে না। জলপড়ায় কখন 
গঙ্জাজল ব্যবহার করিবে না। 


২৬ গৃহস্থ-জীবন । 
স্ুপ্রসবার্থ ভলপড়া। 


যখন দেখিবে কোন গর্ভবতী গণ্ভবেদনায় অস্থির হইব 
কষ্ট পাইতেছে, প্রব হইতে পারিতেছেনা, তখন নিক্সোক্ত কোন? 
একটা উপার অবলম্বন করিলে সে সুখে প্রসব হইবে। 
“কৃষ বিহারী বাহুদেব দ্বারী, 
সেতুবন্ধ রামেশ্বর) 
আমুকীর গঙ রহুক পরমেশ্বর ! 
সিদ্ধি গুরু আরামের আজ্ঞা ।” 
পুর্োন্ত প্রকারে জল লইয়া উপরের লিখিত মন্ত্র তিনবার 
পাঠ করিয়। ফু'দিয় পান করিতে দিবে, তাহাতে গর্ভিনী হৃখে 
প্রমৰ করিবে । 


ঘৃতবৎমাদোন শান্তি । € 


শে 


ভম ফ 


-নিৎ 


“ও ক্রাকৌ সো স্বীত্ কষ হাত 
শ্রী শ্রী স্বাহা।” 

ভূক্রপত্রে গোরচোনা দ্বারা এইমন্ত্র লিখিয়া গর্ভবতীর 
কর্ণে বা বাহুতে ধারণ করিতে দিলে মৃতবৎসাদোষ শান্তি 
হইয়া থাকে । 1 

“ ও? হ্ হী হু ভু ক ফট ২ স্বাহা |” 

বালক জন্বিলে ঘ্বৃতের কর্জল দিয়! তাহার ললাটে এই 
বীজ মন্ত্র কটা লিখিয়া দিলে, সে দীর্ঘজীবী হয় এবং তাহার 
মাতার মৃতব্সাদোষ শাস্তি হইয়া থাকে। . 

নিম্বে যে মন্ত্র লিখিত হইল, তাহার চারিটি ভাতার থে 


বাধক ও গর্ভদোযাদি শান্তি। হ১৭ 


চারিটী বীজ মন্ত্র লিখিত আছে, গোরচন। দ্বারা ভূজপদ্ডে 
তদনুক্ধপ একটি যন্ত্র বীজমন্ত্র সহূ লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে। 
তাহা হইলে মৃতবৎ্সাদোষ নিশ্চয় উপশম হইবে। 


[লি | ল 


৮ 





ঠ্ 


পিস 


ও হী | ও হী 


ও" ভী 








শিশুর ক্রন্দনদোম শান্তি। 


কোন কোন শিশু নিয়ত ক্রন্দন করে। তাহার প্রতিকারের 
জন্ত নিগ্মোন্ত উপায় অবলম্বন করিলে তাহা নিবারণ হুর। 


২২৮ গুহস্থ-জীবন। 





রাম মাং মং ক ক কৎ কৎ কৎ 


ক্ষৌ ক্ষৌ খং ধং ঝৎ ঝৎ ভীত 





প্রকারাস্তর | 





উপরোক্ত যন্ত্রটী ভূজপত্রে গোরচনা ছারা লিখিম্না ধারণ 
করাইলে, শিশুর রোদনদোষ নিবারিত হয়। 


পিসি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
ত+ প্রেত ও ডাইন প্রতিকার। 


“একনাম ভূতী আর নাম দানা, 
আর আধ অক্ষর নাম ধরি আছিল মানা, 


ভূত প্রেত ও ডাইন প্রতিকার । ২২৯ 


আল্লা রহমান স্মরণে অমুকের অঙ্গের, 
বাও বাতাস কোনাস, ব্যাধি কর দূর” 
ধাও, বাতাস ও ডাইনের দৃষ্টি হওয়া যাহাকে বলে, এই' 
মন্ত্রে গাত্রে হস্তদিয়া ঝাড়িবে ও তিনবার ফুঁ দিবে। তাহ! 
হইলে তাহা শুধরাইবে। 
উহার অন্যপ্রককার |__ 
“গুরুর চরণ শ্রীহরি মঞ্চে করিয়া স্থির, 
চাইর কোন হেলে পাথরে চারি চির। 
দানব খাই দানব দানব তোকে করে, 
যায় গোটা ছু তিন দিৰ দানব দেবীরে। 
খাইবার শিশু কন্তা গজমতি গলে, 
পরে হায় বাপ নর সিংহ আইসে। 
স্চোরে ধরিবার যদি থাকে তোর পরাণ ভয়, 
রাম লক্ষণ দুই ভাই ধন্ুকে ধরিয়ান। 
শার শীলিকের পো শালিকের নাতি, 
দুরাম্চ খাইস্া চিত্ত করে খলবল। 
অমুকের অঙ্গে যে আইসে থাকো, 
খোট বৈরিশাল ভূত প্রেত কিকুস্ুল? 
বাও বাতাস ডাইন ষোগিনী কে বৈঝু 
নাই প্রকাশ কার আজ্ঞা বাপা নরসিংহেরু আজ্ঞা ১ 
তিনবার এই মন্ত্র পাঠ করিবে ও এক এক বার রোগীর 
গাত্রে ফুৎকার দিবে । 
“রী হী দ্রং ক্রৌ' দঃ অমুকের সর্বাজ রক্ষা কুক দ্বাহা।” 
২৪ 


২৩০ গৃহস্থ-জীবন । 


ভূজ পত্রে কৃষ্ণ কুকুটের রক্তদিয়া এই কয়টী মন্ত্র লিখিয়। 
অষ্টধাতু নির্মিত মাছুলিতে পুরিয়! ধারণ করিলে ভূতাদির 
দোষ নষ্ট হয়। রি 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ জল অভিমন্ত্রিত করিবে।' 
তাহার পরে চোখে মুখে এ জল ছিটাইয়া দিয়া কিয়দংশ লল 
পান করিতে দ্িবে। 


অন্য প্রকার । 


রবিবারে রোহিত মৎস্য ধরিয়া! তাহার পিন গ্রহণ করিবে । 
তাহার পরে কতকগুলি গোলমরিচ গুড়া করিয়া তাহার সহিত 
মিশাইযা শুক্ষ করিবে এব তাহাত্ন কঞ্জ্ল (কাজল) প্রস্তত 
(করিয়া চক্ষে দিলে ভতাভিস্গতু নষ্ট হইবে। 
সাপের খোলস, হিঙ্গৃ, নিমপাতা, যব ও শ্বেতশরিষা এই 
সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয্ব! গাত্রে লেপ দিলে ভূত ছাচিয়া যায়। 
“জঙ্গলে জঙ্গলে বজে রাঁম কাটেন সুতা, 
লক্ষমণ বনের বাড় সড়ে ভূত কাল। 
ভূত গোচরা তৃত হাড় গুড় ভেঙ্গে, 
কলাম চুরমার তোকে । 
বলে রাম লক্ষমণেদে কি কর বৈশা, 
অমুকীর অঙ্গের ভূত প্রেত দানব দৈত্য শীপ্ ধর ঠাইসা। 
কার শাজ্ঞা শ্রীগুর কমলার আজ্ঞা ।” 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যোগীকে ঝাড়িৰে এবং তাহার মস্তকে 
ষপ করিবে। 


পু পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বশীকরণাদি । 


কন্তাকে পাঠাইবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয়ের ত্রাক্গণী যার- 
পর নাই উতৎ্কণ্ঠীতা হইয়াছিলেন। কন্যাটিকে পাঠাইয়া৷ কিব্ধপে 
একাকিনী খাকিবেন, তাহার জন্য একটা ভাবনা হইয়াছিল 
এজন্য তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিলেন যে,জেষ্টা কম্া কৈলাস- 
বামিনী অনেক দিন শ্বগুরালয়ে আছেন, তাহাকে আনিয়া তবে 
বিন্দুকে পাঠান হয়। ব্রান্মণীর ন্যায়সঙ্গত কথ! ভট্রাচার্ধ্য মহা- 
শু উপেক্ষা করিতে না পারিয়া কৈলাসবাসিনীকে বাটীতে 
আনিলেনা 

কৈলাসবাসিনী আসিয়া পৌছিলে ভট্টাচার্য মহাশয় স্ভীহার 
দুইটি কন্তাকে আপনার নিকট ডাকিয়া! জ্যেষ্টাকে বলিলেন “ম। 
কৈলাস ! তুমি বিন্দূর বয়োজ্যোষ্টা, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমার পুক্ঞ 
কন্যা হইয়াছে, এতদিন স্বামীগৃহে থাকিয়া গ্ৃহস্থালীর কাজ 
কম্ম শিখিয়াছ, আমার নিকটেও নানা বিষজ্ব (শিক্ষা করিয়াছ ৷ 
আমি আজি প্রায় ছুইমাস কাল বিন্দুকে সাংসারিক নানা বিষয়ে 
নানা প্রকার উপদেশ দিযাছি, অবশিষ্ট যাহা আছে দে গলি 
শিক্ষা দিবার জন্য বোধ হয় আমাকে আর শ্রমস্বীকার করিতে 
হইবে না। তোমার কনিষ্ঠ তগ্মী বিন্দু যাহাতে স্বামীগৃহে গিয়া! 
তোমার ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহার জন্য তুমি বিশেষ যত 
বুইবে। দেখিও যেন কোন বিষয়ে ক্রুটী না হয়। তোমাঁ- 


২৩২ গৃহস্থ-জীবন। 


হইতে আমার যেরূপ মুখোজ্জল হইয়াছে, বিন্দু হইতেও যেন 
সেইরূপ হয়।” 

কৈলাসবাসিনী পিতার বাক্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয। 
বলিলেন, “ বখন বিন্দুকে পাঠাইবাঁর পর্পে আমাকে আনিবার 
জন্য আপনি ইচ্ছা! করিয়াছিলেন, তখন আর আপনার বুথ! 
পরিশ্রম করিবার আবশ্যক ছিল না;বিন্দুর জন্য আপনাকে 
আর ভাবিতে হইবে না, আমি তাভাকে অব শিখাইব। যেরূপ 
আজ্ঞ করিলেন তাহার কিছুমাত্র ক্রুটা হইবে না” 

ভট্টাচার্য্য মৃহাশম বলিলেন “দেখো মা! তবে আমি বিন্দৃকে 
তোমার ভাতে দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম ।” 

সেই দিন অবধি কৈলাসবাসিনী প্রতিদিন আহারাদির পর 
বৈকালে, সন্ধ্যাকালে, রাবিতে শব্যাশ্ শয়ন করিবার সময় 
বিন্দবাসিনীকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। 

প্রথমেই তিন বশীকরণাদি বিষর শিক্ষা দিতে আরম্ত 
করিয়া বিন্দুকে বলিলেন, “দেখ ভগ্মি! এই সকল বিষয় বড় 
কঠিন, সাবধানে শিক্ষা করিবে । কাহারও গ্রতি ক্রোধ মোহাদির 
বশীক্টত হইয়া কোন ক্রিয়া করিবে না, তাহা হইলে যদিও সে 
কার্যে সফলতা ধুণত করিবে, কিন্ত তোমার নিজের ছ্রদুষ্ট ঘটি- 
বার সম্তাবনা; অতএব ক্িশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। 

মারণ, বশ্টীকরণ, উচাটনাদি তান্ত্রিক ক্রিয়া করিতে হইলে 
অগ্রে নিঘোক্ত মন্ত্রটা লক্ষবার ষপ করিরা সিদ্ধ হইতে হইবে। 
তাহার পরে যে যে কাধ্য করা যায়, সকলেতেই সিদ্ধকাম হইতে 
পারা যার । অনেকেই ইন্রজালাদি গ্রন্থের উক্ত কাধ্য: সাধনের 
গদ্ধতি পাঠ করিয়া কার্যে প্রবৃস্ত এবৎ তাহাতে সফলমনোর্থ 


বশীকরণাঁদি। ২৩৩ 


হইতে না পারিয়া বুখা নিন্দাবাদ করিয়া লোকের মনে অবিশ্বাস 
জন্মাইয়া থাকেন; তদ্রগ করু! যায়পরনাই অন্ায়। ইন্র- 
,জাগাদি গ্রন্থে যে সকল অমান্ধুষী কার্যসাধনের উপায় লিখিত 
'হইয়াছে,সে সকল যদি সহজেই যাহার তাহার দ্বারা সিদ্ধ হইত, 
তাহা হইলে আর তাবনা কিছিল? সিদ্িলাভেচ্ছার পূর্বে 
সাধনা করা চাই । অতএব যদি কেহ এই সকল কার্ধ্যে ব্রতী 
* হয়েন, তবে ভাহাকে নিয় লিখিত মন্্রটা লক্ষবার যপ করিম 
সিদ্ধ হইতে হইবে; তাহার পর তিণি যেন মারণ বশীকরণীছি 
কাধ্যে হস্তক্ষেপ করেন। নতুবা শুগু যে কার্যে বিফলতা! 
লাভ করিবেন তাহা নহে, তদতিরিক্ত নানা প্রকায় রুষ্ট ঘটিতে 
পারে। মন্ত বথা 
৭ স্্রীহ ভ্ী হেৎ &ঁৎ লং লং ও ভে স্বাহা।? 

ষে সকল দৈব উঁযবি উত্তোলন করিবার প্রয়োজন হইবে 
তৎসন্বন্ধে “বিশেষ নিধি আছে। নতুবা যখন তখন, যেমন 
তেমন করিয়া উধবের দুল পত্রাদি যাহ। প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ 
করিলে চলিবে না। ওষধ সৃৎ্গহ করিবার কালে পবিত্র থাক? 
আবশ্বক। কোন বৃক্ষ-লতাদির মূল উত্তোলন করিবার সময়ে 
নিয় লিখিত মন্ত কয়েকটি পাঠ করিতে হুইবে। 

যদি বিশেষ সমদ্ধ নির্দেশ করা না থাকে/তবে প্রাতঃকালে 
ওঁধ তুপিতে বে । বন্ীক, কূপ, পথ, তরু'তল, দেবালয় এবং 
শ্মশান ভূমির উ্িদে কোন কাজ হয় না। * 

ওঁষধ তুলিবার মন্ত্র; 

“ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচশ্চ ব্রাক্ষসাশ্চ অরী+পা, 
অপসর্পন্ত তে সন্ধে বুক্ষান্দম্মাচ্ছিবজ্ঞয়া |” 


ই৩৭ গৃহস্থ-জীবন। 


তাভল পর-- 
“ও নমস্থে সত সঞ্ভুতে বলবীর্ধ্য বিবদ্ধিনি, 
বলমায়শ্চ মে দেহি পাপান্ে ত্রাহি দূরতঃ।? 

এই মন্দ পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে। 

পৃষ্যা নক্ষত্রে পুষ্প, ভরণী নক্ষত্রে ফল, বিশাখা নক্ষত্রে 
শাখা, ভস্থ। নক্ষত্রে পর, মূলা নক্ষত্রে সূল, এইরূপে কৃষ্ণ ধৃতু- 
রার পু প, কল, শাখা, পত্র ও মূল সংগ্রহ করিয়া এ সকল 
একত্র করিয়। কপ র, কুম্‌ কুম্‌ ও গোরোচনার সহিত সমতাগে 
পেষণ করিয়! ষেব্াপ্তি কপালে তিলক করিবে, সে ব্যক্তি যে 
স্তার গ্রতি অভিলাষ করিবে, সে সাক্ষাৎ অকুক্কতি তুল্য হইলেও 
তাহার ব্শীভতা হইবে । 

“গু নমক্ষিপ্রকম্খণি অমুকীৎ মে বশমানয় দ্বাহা।? 

প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন করিস যে স্ত্রীর নামোরেখে কোন 
পুরুষ উত্ত মন্ত্র পাঠে সাত গঞ্ুৰ জলপান করিলে, সে স্ত্রী 
নিশ্চয়ই তাহার বশীভূতা হইবে। 

“ও” বশ্ামুখী রাজমুখী স্বাহা”_এই মন্ত্র উচ্চারণ করির। 
সাতবার মুখ প্রক্ষালণ করিলে স্ত্রী পুরুষ সকলেই বশীভূত হয় । 

“ও' চামুণ্ডে জয় জয় স্তম্র স্তম্তয় মোহর মোহয় অর্ক 
সত্ান নমঃ স্বাহ11-এই মন্ত্রে পুঙ্প পড়িয়া যাহাকে দিবে সেই 
বশীকৃত হইবে। 

“এ” বতু ও 'ক্ষাতয় ক্ষোভর ভগবতি ত্ৎ স্বাহা ।”_- 

কুড়ি হাজারবার এই মন্ত্র ৰপ করিলে ভ্রিভূবন বশীভূত হয়। 

অপামার্সের মুল গোরচনার সহিত পেষণ করিক্বী' কপালে 
তিলক করিলে ত্রিভূবন মোহিত হয়। 


বশীকরণাঁদি। ২৩৪ 


“ও নমঃ কোদণ্ড শরবিজালিনি । 
মালিনি অর্দবলে]ুক বশক্ষরি সাহা |? 
* একহাজার আট বার ষপ করিক্বা উক্ত দ্রব্যে তিননক্ষ কৰিডে 
“হইবে । 
বুদ্ধিন্তস্তন ৷ 
৭ তুক্ু তৃকু হাহ দ্রীৎ হিঙ্গলক্ষণে অমুকন্ত বুদ্ধি স্তত্তনং 
' কুক্ত কুক শাল্লা কট, নম।” 
নদীর জলে নামিক্বা এক এক বার এই মন্ত্র পাঠ করিবে 
2 নদীর জল অগ্লি কনিদা লইয়া অভিমন্ত্রিত করিয়া নর্দর 
জলে ণিঙ্গেপ করিবে, এইরূপ তিনবার করিলে শক্রের বৃদ্ধি 
স্ততিত হইবে | | 
স্বপ্নসিদ্ধি। 
ও 'হীহ হীহ তু হৃৎ বিকপিণি সবপ্রবতি ফট, সাজা)” 
াত্রিক্কালে আহারের পর পান চিবাইয়। সেই চর্দ্দিত পান 
একটা পাতে কাণিবে এবহ প্রদীপের তৈল স্বীয় চক্ষে ও পদতলে 
দিদা রজস্ল। বন্ধ পরিধান পূর্বক এ তান্ুলের পানর সন্মুথে 
রাশিদা উপরোক্ত মন্ত্র দশহাজার বার যপ করিবে । শুইকপ 
করিলে মেই রাত্রিতে যে পপ দেখিবে, তাহা! লিদ্ধ হইবে। 
পতি বশীকনণ ও পুলা পড়া । 
ধুল পুল মহা! পুল ধুল তোরে জানি ।* 
অমুকের পঞ্চ প্রাণ দেরে মোরে আনি ॥ 
পিশ্া পিয়া সেই পিয়া রাষা মোর । 
আনি দে পুল ব্রি তোর ॥ 
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ধঙ্শের আজ্জে ধুল তোরে জানি । 
মহা ধুল বনে তোরে প্রাণ পেনু প্রাণি ॥ 
তেমাথা পথে শিরা সেই খানকার ধূল! লইয়া এক এক বার 
এই মন্ত্র পড়িবে ও এক একবার সেই পূলার় “টা আপনার 
কপালে দিবে । এইকপে তিনবার ফেটা দিতে হইবে। 
এন্ধপ ভাবে ফৌটাটা দিবে, যেন দেই ফোটা পতির নয্ুনপথে 
পড়ে, কিন্ত যখন ফোটা দিবে তখন যেন কেহ দেখিতে না 
পানর । তাহার পরে তোমার “হেষচন্দ" ( জেম বিন্দুর জামী) 
তোমাকে ভূলিরা একদণ্ড কোথাও থাকিতে পারিবেন না। 
উচাটন। 
প্রথমতঃ একটী গোবরের পুহৃল প্রস্তুত করিবে। পরে 
সেই পুনুলিকার মস্তক শুদ্ধ-গোময়ভঙ্গ দিবে, বক্ষস্থলে চিতা, 
ভম্ম, জঙ্ঘা দুইটাতে আকন্দের ছাই, হাত দুটাতে অপামার্গ 
(আপাঙ্গের) ভাই ধিবে। পুঞ্ুছলিকাটি উত্তরদিকে মাথা 
করিয়! শয়ান করাইতে হইবে এব পুতুলের চারিদিকে একটি 
কাল নেকড়া ছেবিয়া দিবে। তাহার পর সেই পুন্জলিকার 
মাথার উপর একটি লোহার ত্রিশুল প্রোথিত করিঘ্বা সেই 
ত্রিশূলকে শিক্সোন্ড মন্ত্রে দশোপচারে পুজা করিবে ] 
মন্ত যথা, 
“ও জয় কপালিনী ত্রে ফে; ত্রিশুলিনৈ নম।” 
অনন্তর মূল বাঁলমন্ত্র ছাদশবার যপ করিনা “ভণ” এই বীজ 
উল্চারণ পূর্বক ত্রিশৃলটি গ্রহণ করিবে। পরে সেই পৃত্লীর 
মস্তকে “ও' ফুৎকারিশি অযুকস্ত স্তভ্তর স্ততৃয় স্কাহা” এই 
মন্ত্র একবার যপ করিয়া তাহার হুদক্বে_ 
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*ও' মাতঙ্সি অমুকম্য জি কীলদ্ধ কীলয়, 
মোহর মোহদ্র মথ মখ উচাটনৎ কুরু ২ কট স্থাহা।” 
এই মন্ত্র একবার যগ করিবে। তাহার পর এক একবার 
করিরা ছুই হুস্ের উপর ছুইবাত্_. 
“ও মাতঙ্ষি অমুকস্য হস্তৎ কীলয্ কীলয়, 
হুদ্ঘু জুদন্ব মথ মথ উচাটনং কুক ফট. নমঃ” 
এই মন্ত্র ষপ করিয়া পশ্চাৎ জঙ্গাদ্বয়ে এক এক বার করিয়! 
ছুইবার__ 


*“ও' মাতঙ্সি অমুকস্য জজ্ঘাং কীলয় কীলয়, 
হুনয় হুনর় উচাটনৎ কুক কুরু ফট নমঃ। 
এইরূপ ষপ করিঝ্া ত্রিশুলটি পুত্তলিকার বক্ষঃস্থলে প্রোথিত 
করিরা গুখিবে। পশ্চাথ তক্তিসহকারে মনস্কামনাসিদ্ধি প্রার্থন। 
করিবে। এইন্ধপ করিলে ষে ছুই ব্যন্তিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, 
বন্ধুতা ও ভালবাসা! থাকিবে, নিশ্চদ্ুই তাহাদের বিচ্ছেদ হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 
তোমার স্বামীর সহিত তোমার যে শ্বন্ধ, প্রিঘ্নভগ্রি ! যদি 
তাহাতে উপসর্গ জোটে, অর্থাৎ যদি তোমার স্বামীর উপপত্ী 
থাকে, তাহা হইলে এই উপায়ে তাহাদের উভয়ের প্রণয় 
উচ্ছেদ করিতে অমর্থা হইবে। 


ক্রোধোপশম । 


“ও শান্তে প্রশান্ত সর্ধ-ক্রোধোপশমসী স্বাহ1।” যে ব্যক্তি 
একবিংশতিবার এই মন্ত্র পাঠ করিরা মুখ মার্জনা করিবে, তাহার 
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প্রতি ষদি কাহারও ক্রোধ হইয়া থাকে তবে তাহার উপশম 
হইবে । | 

মনঃশীলা ও গোরচনা একত্র পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি" 
কপালে তিলক করিবে, তাহাকে দর্শনমাত্র স্ত্রী পুরুষ সকলেই 
তাহার বশ্ততা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিবে। স্র্ণের সহিত 
বেষ্টন করিয়া উক্ত প্রকারে তিলক দিয়! যাহাকে সম্ভাষণ করিবে 
সেই তাহার বশীভূত হইবে । 


স্্ী-বশীকরণ | 
দেখ বোন বিন্দু! এমন অনেক মেয়ে আছে, যাহারা স্বামী- 
সহবাস ভালবাসে না, কেহ কেহ বা! স্বামীর সাক্ষাৎ মাত্র ভদ্বে 
জড় সড় হয়, এমন কি কাদিতে থাকে, কোনমতে তীহার নিক- 
টন্ম হইতে চাহে না; তাহাদের জন্য নিয়লিখিত উপায় অব- 
লম্বন করিবে। এই সকল মন্ত্রান্থুসারে কাজ করিতে হইলে, 
পৃর্নে যে মন্ত্র পের কথা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা না করিলেও 
চলে; তবে বিশেষ নিম এই যে, মন্ত্রগুলি অগ্রে আল্তাষ় 
লিখিয়া উত্তমক্ূপে অভ্যাস করিতে হয়, এবং যখন লিখিবে ও 
অভ্যাস করিবে বা মন্ত্ান্থুসারে ক্রিয়া করিবে, তখন পবিত্র দেহ 
হওয়া চাই। 
, আদা ও গুড় পড়া । 

“আগম ভয়োন আদা খা মরজো ভরমে বুজে । 

অমূকীর পঞ্চপ্রাণ পাওম আদা মিটার সাজে ॥” 
এই মন্ত্রে আদা ও গুড় অভিমস্ত্রিত করবা দিবে। যখন 
স্ত্রী নিদ্রিতা হইবে, সামী তখন মুখের ভিভর উিক্ত আদ! ও 
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শুড়পড়া রাখিয়া স্ত্রীর মুখের নিকট আপনার মুখ বাখিলে যখন 
স্ত্রীর নিশ্বাস তাহার মুখের মধ্যে শ্রবেশ করিবে, তখনই শ্বাস- 
বাঘুধ সহিত আদা গুড় ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। তাহা হইলে 
আর স্ত্রীর স্বামীভয় থাকিবে না। 

দেখ ভাই বিন্দু, আমার ভয় হচ্ছে, পাছে হেমচক্দ্রকে 
তোমীর জন্য বা এইরূপে আদা গুড় পড়িয়া দিতে হয়! 


পান পড়া। 


পান তোরে জগতে জানি। 
সমুদে হরি ভামিল আপনি ॥ 
সেই পানে হরগৌরি জন্মিল। 
বেদ্গা-বিষ্ণ জগত প্রমবিল ॥ 
মিলন টিলন এই পান তারে। 
পান পড়ার অমুকের প্রাণ এনে দে মোরে ॥ 
কার আজে, 
সীতা রামের আজ্ঞে ॥ 

এক ডাকে পান আনিদা এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই 
পান যাহাকে খাইতে "দিবে, সে নিশ্চয়ই মা হইবে, 
তক্পপক্ষে বিবূমাত্র সন্দেহ নাই । 

পৃষ্যা নক্ষত্রে শ্বেত জয়ম্্ীর একটু শিকড় "হুল রা, বাটি 
এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করতঃ স্ত্রীর অজ্ঞাতে লিক প্রস্তত 
করিতে হইবে । পরে কোনরুপে সেই বটীকাটি বাটিয়া তাহাকে 
খাওয়াইলে স্তর স্বামীর বণীভুতা হইবে। 


ইন্জ্রজালাধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
ভোজবাজী । 


দেখ তগ্নি, আমি এক্ষণে তোমাকে ইন্দ্রজাল বিষয়ে কিছু 
শিক্ষা দিব। ইন্দজাল অতি রমণীয় বিষয়, ইহাতে জ্ঞান থাকিলে 
কি স্ত্রী কি পুকুষ সকলকেই অনায়াসে আশ্চর্ঘ্যান্বিত করা যাইীতে 
পারে। আাংশারিক লোকের ত' দিবারাত্রিই সংসারের জালা 
ভোগ করিয়া নানা প্রকারে বিরক্তি জন্মে, চিত্ত বিকল হইয়া 
পড়ে। সেই সময় ছব্যগুণে বা কৌশলে ছুই একটা খেলা 
দেখিলে মনটা সাংসারিক জালা তুলিয়া অন্য দিকে গিয়া পড়ে, 
তদ্দারা একট তৃণ্টিলাভও করিয়া থাকে। সত্যবটে এই 
সংসারটিও ঈশ্বরের ভোজবাজী ; কিন্তু বাজীর উপকরণ অর্থাৎ 
যে সকল জিনিশ্রে মিশ্রণে ও বিরোজনে বাজীর উৎপত্তি হয়, 
সেই সকল জিনিষ যেমন মানবীয় বুদ্ধি ও বিবেচনার অভাবে 
জানিতে পারে না যে তাহারা কি বস্ত হইয়া কি করিতেছে, 
অথবা তাহাদের দ্বারা কত অদ্ত ব্যাগার সকল সম্পন্ন হইতে 
পারে, মানুষের পক্ষেও তেমনি জানিবে। দে কথা এখন 
ছাড়িয়। দাও, যদি সময্ধ এবং হবিধা পাই তবে সম্বাস্তরে 
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তোমাকে মে বিষয়ে অনেক কথা বলিব, এখন মোটামুটা 
তোমাকে ভোজবিদা। সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিতেছি, মনে করিনা 
রাখ * দেখ তোমাকে আর এক কথা বলিঘ্ধ। রাখিতেছি, থে 
খুলি সহজনাধ্য অর্থাৎ অনারাষেই সম্পন্ন হইতে পারিবে 
আপাততঃ সেই গুলিই তোমাকে শিক্ষা দিতেছি। ইক্সজাল 
অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ, তাহার স্থানে স্বীনে যে সকল প্রকরণ উপ্রি- 
শখিত দেখিতে পাইবে, সেই প্রকরণ গুলি সমাধা হইলে যতদ্র 
আহ্লাদ ও আশ্চর্য জন্মে, শরনিলে ততোধিক আগ্রহবুদ্ধি হয়। 
কিন্ত তাহাদের অনেক গুলির ক্রিরা সম্পন্ন হইবার নহে, কেবল 
এবণস্বখ মাত্র । আমি তোমাকে মে মকল কথা বাঁলতে ইচ্ছা! 
করি না। আমি তোমাকে যে থে বিষন্ন প্রতিদিন উপদেশ দিব 
মেইখুলি তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, প্রকরণ সমাধা না হন 
তখন যা মনে আমে তাহাই বলিও। 
পু দুয়ানি উড়ান । 

তোমার মধ্যমান্থুলীর নখের উপর উত্তমরূপে একট মোম 
লাগাইবে, তাহার পরে সেই হাতের চেটোর উপর একটি ছু- 
আনি লইস্সা দর্শককে দেখাইস। বলিবে “ এই দেখুন ছুআনিটি 
আমার হাতের উপর আছে ।” তাহার পরে এব্ধূপ ভাবে হাত 
মুঠা করিবে ষেন তোমার মধ্যমান্থুলীর নখে যে মোম. আছে 
তাহা সেই ছুআনির গায়ে লাগিরা তাহাতে অ [টিয়া যায়। 
তাহার পরে মুঠা খুলিলেই ছু'আনি অনৃষ্ত হইবে। কিন্তু এই 
কাজ অতি তৎপর সাধন করিতে হইবে, তাহার সহিত হাতের 
কৌশল উত্তমরূপে বজায় রাখিতে হইবে এবং যাহাতে, দশকের 

২১ 


২৪২ গৃহস্থ-জীবন | 


চিত্ত তৌমার কথার আঁড়ঙ্গরে নিবিষ্ট থাকে প্রত্যেক কৌশং 
করিবার সময়েই এইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে । 


ভুইটা কটুরসে একটা মিউরস।  * 


নাইটেট সিলভার এবং হাইপো কলকেট অফ সোড 
উভয়েরই স্বাদ কটু কিন্ত মিিত করিলে দিব্য মিষ্টস্বাদ উত্ৎ 
পাদন করে। 


এন্দ্রজালিক নিশ্বাস । 


একটা বড় টন্থল প্ল্যামের অর্ধেকটা চাণের পরি্কার জঙে 
পূর্ণ কর এবং এক টুকরা কাঠের দ্বারা ও জল কিছুক্ষণ নাঠিতে 
থাক এবং সেই আঙ্গে তাঁভার উপর তোখার নিশ্বাস ফেল ; তাঙ্গ 
হইলে চুণের নির্দীল জল সাদা হইয্লাছে দেখিতে পাইবে 
সেই জল কিযৎকাল না নাড়িয়া রাখিয়া দিলে তাহার নী 
জাঁদা খড়ি জমিয়া থাকিবে । 


এন্দজালিক জল ॥ 


কার্বনেট অঙ্ক র্যামোনিয়া ও ল্ফেট অফ. কপার পৃথক 
চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইলে দিব্য নীলবর্ণ জল হইবে । 


'+. লালফুল সাদা করা । 


আগুনের উপর গন্ধক চুর্ণ নিক্ষেপ করিলে ধূম উঠি 
থাকিবে। সেই ধূমের উপর লাল স্বরাফুল ধরিলে ছুই তি 
মিনিট মধ্যেই সাদ্দা হইবে। 


ভোংজবাজী । ২৪৩ 


লেবু কাটিয়া রক্ত বাহির করা। ' 


একখানি ছুরির উভয় পৃষ্ঠে উ'্তমন্ূপে ২ ।৩টি যবা ফুল 
শধ্ধণ করিম রাখিবে; তাহার পরে একটি লেবু লই পেঁচ 
দিদা কাটিতে থাকিবে । লেবু দ্বিখণ্ডিত হইলে দেখিতে পাইবে 
আহার গায়ে রন্গ লাগিয়া আছে। 


সাদা চিঠি কৌশলে পড়া ॥ 


পলা%ুর রদে কোন কাগজ লিখিয়! শুকাইলে কাগজে 
কোন দাগই থাকে না, কিন্ত অগ্থির উত্ভাপে ধহিলে অঙ্গ গুলি 
স্পষ্ট পড়িতে পার বা । 

ই্ন্ধপে ঢণের জলে লিখিরা! কাগজ শুকাইবার পর এ কাগজ 
দলে ফেলিলে সাদা অক্ষর পড়িতে পারা যাম্ব। 

কেঁচোর “রসে (যেহেতু তাহার রন্ত নাই ) সাদা কাগজ 
লিখিয়া শুকাইলে সেই লেখা রাত্রিকালে আগ্ণের অক্ষরের 
স্সায় প্রতীয়মান হয়৷ 


জলে আগুণজ্বালা। 


একগ্লাস জলের উপর যে কোন ইখার ঢালিঘ়্া দিবা একটি 
দেশালাই জালিয়! তাহার উপর ধরিলে দপ দপং করিয়া আগুণ 
জলিতে থাকিবে । জলে প্ররূপ কপূর ছড়াইয়, আগুণ -ধরা- 
ইলেও তাহা জলিতে থাকিবে। 
আগুণের ফোয়ারা 


একটা জলপূর্ণ টাহ্বলার € বড় কাচের) গ্যাসে উত্তম 


২৪৪ গৃহস্থ-জীবন। 


গুড়ান জিন্ক ১৫ গ্রেণ, ফমফরাস ৬ গ্রেণ রাখ। আর একট: 
ধ্্যামে মল্ফিউন্বিক ক্যাসি ৯ ডাম মিশ্রিত কধ। তাহার 
গর একটি অন্ধকার গৃহে ছুইটি গ্র্যাম লইয়। গিয়া যাঁহান্ে 
জিঙ্ক ও ফমফরাম আছে তানাব উপর ডাইলিউড আঅল্ফিউরিক 
র্যামিড ঢালির়া দাও । দেখিবে অগ্ির শিখা ও ধুম ম্ামের 
উপর ভখিত হইয়া আগুণেব ফো্ারার ব্যায় দেখাইবে। 





কুত্রম অগ্রিগোলক॥ 


একটি বোশুলে 5 আউন্স জল লাখ, তাহার উপর ৩০ গ্রে 

কশ্ফরাম দাও । একটি প্রদীপের উপৰ ভ বোতলটি ধরি, 

এরুপ উত্তাপ লাগাও যাহাতে জল গরম হইতে পারে । জল 

4১68 বার হার ট ্ 

গরম হইলেই দেখিতে পাইবে অগ্নির ছোট ছোট গোলা জলে 
উপর অত্যান্চধ্যক্ূপে উঠিতেছে। 


ক্দ্রজলিক মসাঁ। 


অক্কালিক গ্যাশিডে অক্যাইড অফ কোবাণ্ট মিশিত কর 
এবং তাহাতে একট সোরা মিশ্রিত করিঘ়্া কাগজে লিখ, লেখ' 
শুকাইলে আগুণের উপর ধর, তাহা হইলে অক্ষরগুলি একট 
ফিকা! গোল!গী, রঙ্গের পড়িতে পারিবে ; কিন্ত অধিকঙ্ষণ ঠাণ্ডার 
রাখিলে মিলাইদ্কা যাইবে। 

মমানভাগে সলফেট অফ. কপার তেতে) এবৎ মিউরিয়েট 
অফ ফ্যামোনিয়া জলের অহিত মিলাইয়া সাদা কাগজে লিখ 
সেই লেখা আগুণের উত্তাপে ধরিলে স্পষ্ট গত বর্ণ অক্ষর 
প্রকাশ পাইবে। 


ভোজবাজস। | ২৪1 


এজ্দ্রজালিক রং | 
*জল নিশিত গন্দকদাবকে ও ডাইলিউড. অলফিউর্রিক, 
ঢাশিডে গুড়া নীল মিশ্রিত কর। যে পরিমাণ শীল দিবে 
দেই পরিমাণ কাব্যোনেট অফ. পোটাশ তাহাতে দাও । তাহার 
পর তাভাতে সাদা কাপড় ডুবাইলে নীলবর্ণ, পীতনর্ণের কাগড় 
ড্রবাইলে অনুজ এবং লাল বর্ণের কাপড় বেগুণে রঙের 


লিখিপার অভ্রাৎকুদ্ট কাল।। 
এক বোতল জলে ২ ডাম ট্যানিক র্যাশিড.বা গ্যালিক 
ধ্াশিড এলৎ অধম হিরাকম গুড়া মিশাইলে অতি উতকুষ্ট 
লিখিবার কালী হন । যদি কালী গ্ আবি গোত্র 2 হদ 





পালাতে নি খলে কাগজ চে? রে না, জল লাগিলে পণ উত 
লা, বড় বার হয় এবহ শীপ্র পচেও না। 
নিরেট অসচ্ছ দ্রুবা পারক্ষার জল। 


৮ রা ০ না রে 
মিউনিদেট অফ নাইম, এবং কাসে লেট অক, গজ 


সাঁতার শাইটিক্‌ এড নিশা, 





ঝ। ষ্ঠ 
দৃশ্য এবং অদৃশ্য দাগ 
একখানি আরঘীর উপর ফেঞ্চন দিপা কোন দীপ) অস্ক- 
পাত বা কোন বিদ্র নিধির কনাল দিয়া সুহিহা ফেলিবে , 


তাহার পরে আরনীর উপর দুখের হাই দিলে ঘাহা শিখবে 


২৪৬ গৃহস্থ-জীবন | 


তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। দীঘকাল পরেও ভাবার হাই 
দিলে লেখা দেখিডে পাইবে । 


চমত্কার আলোক । 


একটা তুলার পলিতাকে উত্তমরূপে লবণ জলে ভিজাইয়! 
শুক্ধ করিবে ; তাহার পর & পলিতাকে একটি স্পিরিট লাম্পে 
বাখিষ্বা যখন জালিবে তখনই উজ্জ্বল গীত বর্ণ আলোক বাহির 
হইবে। চক্ষে নীল চশমা লাগাইম্া সেই আলোক ঢষ্ট করিলে 
বেগুণে রঙ্ষের আলোক দেখিবে, এবং নীল চশমার সম্মথে 
একখাণি গীতবর্ণ পরকলা৷ ধরিলে কিছুমাত্র আলোক দেখ! 
যাইবে না, কেবল পলি ঠাটী দেখিতে পাইবে। 

আকন্মিক অগ্ন। 
* ক্লোত্েট অফ পোটাস. এবং শিছ্ররি আমান জাগে পৃথক 
পৃথক গুড়া করিয়। একত্র যিশ্রিত করিবে এস সেই গুড় 
একটি কাঁচ ঝ। মুণ্ডিকা পাঠে ্বাধির। একটি কাটি ছারা সলফিউ- 
রিক ম্যাশিড, একট্‌ লই! তাহাতে লাগাইলে দপ, করি 
হলিরা উঠিবে। 
গরম কড়া হাতে রাখা । 

কড়ার তলা উত্তমন্তপ ভুষ! জমিলে ঘদি তাহাতে জল 
গরম করা যায় অবে সেই কড়া নামাইয়া হাতের চেটোর় রাধিলে 
উষ্ণতা অনুভূত হর না। 


একপাত্রে গরম 'ও শীতল জল । 


একটা টিনের কড়ার অর্দেকটাতে তেলকালি ভাল করিম! 


ভোজবাজী। ২৪৭ 


মাধাইবে ও অদ্ধেকটাতে মাদা রঙ লাগাইন। শুকাইবে। 
তাহার পর উভাতে গরম জল ঢলিয়! দেখিবে কাল অংশের 
*ল সাদ| অংশের জল অপেক্ষা শীদ্ঘ শীতল হইতেছে । 


সবুজ আলোক । 


গন্ধক ১৩ গ্রেণ, নাইটে অফ, ব্যারিটা ৭৭ গ্রেণ, অক্কি- 
নিউরেট অক. পোটাশ ৫ গ্রেণ, মেটালিক, আর্শেনিক,২ গ্রেণ, 
কম্বলা ৩ গ্রেণ। নাইটে,ট, অফ, ব্যারিটাকে উ ওমকুপে শুকা- 
ইরা চূর্ণ করিবে। তাহার পর অন্যান্য মসলা গুলিকে পৃথক 
পথক চর্ণ করিদ্বা একত্র মিএিত করিবে । তাহার পরে একটি 
নত্পাত্রে রাখিরা তাহা জালির়া দিলে উতকুষ্ট সবুজ আলোক 

জলিতে থাকিবে। 
* 


লাল গালোক। 


শুষ্ক নাইটেট অক, ইউইনসিন। ৫ আউন্ন উম গন্ধকের 
গড] ১” আউন্স, কোরে অফ গোটটাশ € ডা, মলফিউরেট 
অফ ঝ্যান্টিমনি ও ভাম। ক্লোরেট,অফ পটাশ ও সলফিউনেউ, 
অক ক্যারিমনি পৃথকন্ধপে ভাল করিন্লা গু ডাঞকরিবে ! ভাহা- 
দিগকে একটী কাগজে রাখিরা মিশ্রিত কগিবে। অন্যান 
মসলাগুলি গুড় করিঘা তাহাতে মিলাইবে ্ কু পরিমাণ 
স্পিরিট অফ ওম়াইন্‌ ষেই মিশ্রিত গু'ড়ার মাধাইবে। তাহার 
পর সামান্য ভূষা বা কমলার গুড়া তাহাতে দিয়া আগুণ লাগা- 
ইলে খুব দপদগে লাল আলোক জলিত্ে থাকিবে । 


২৪৮ গুছস্থ-জীবন। 
বেগুণে আলোক । 
স্পিরিট অফ ওষ্বাইনে ক্লোরাইড, অক লিখিত্বম গুলিবে 
এবং যখন তাহা জালাইবে তখন হুন্দর বেখণে বন্ধের 
আলোক বাহির হইতে থাকিবে। 
রূপালি গীলোক । 


$ 


এক টকরা জল কয়লাতে নাইটেট অফ মিলভারের 
(লনারকপ্টিকের নর) শুদ্ষদানা(0)76৭ এঠন1৭ 01 70409 
0৫51৮) তাছাতে নিক্ষেপ করিবে দেখিবে কেমন হুন্দর 
আলোক হয় এলৎ করলার চতুর্দিকে চলে গলা স্পা যেন 


তিনটি ধাতিহত হন 


দুই পণ পটামিরম ও দুই হেন আোডিট এক মিশিত 
করিদা তাজাতে এক বিন্দু পার! ঢাঁলিয়া দিনে । ভাজার পরে 
সেই পাটা হাতে লইয়া নাঁড়িছে নাতিতে আগুন জলিস। 
উঠিবে। 

ছোটঘুখ বোতলে হংসডিম্ব প্রবেশ করান। 





এক বা ততোধিক হাসের ডিম. ছিনেগারে ভিজাইয। 
রাখিবে, এবং ষখন দেখিবে তাহার খোলা নরম হইয়া আজি- 
যাছে, অনার়ামে বোতলে প্রবিষ্ট করান বাইতে পারে, তখন 
বোতলের মুখ দিব! তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট কৰাইবে। ভিনেগারে 
ভিজাইর়া বদি ডিমের. খোল! নরম না হর, তবে সেই 


ভোজবালী ! ২৪৯ 


ভিনেগারে বুড় চামচের ডুই চামচে ভিনেগারে এক ছোট 
চা [মডে ব্যাশেটিক য্যাশিড মিথিত করিলে উহা যারপর নাই 
*নরম হইবে। 


জলে হাত ডুৰাইলে হাত ভিজিবে না | 


একটা বড় পাত্র জলে পরিপর্ণ করিয়া তাহাতে লাইকো 
(পাভিরাম্‌ নামক গুড় তাহার উপর ফেলিক়া দিয়া বলিবে 
ঘে,দএই জলে টাকা, সিকি, ছুদানি, পরমা ব! আর কিছু 
ফেলিয়া দাও, আমি হাত ড্বাইয়া তুলিয়া আনিব কিন্তু হাতে 
ভ্রুল লাগিবে ন1।?' 
তুমি অনাদামে জলে হাত ডুবাইস্সা টুলিয়া আনিবে। হাতে 
লাইসুকা পোডিয়ামের শুঁড়া লাগিয়া তোমার হাতে জুল স্পর্শ 
করিতে দিবে না। 
শুন্য অন্গুরীয়ক । 
এক টকরা শৃতাকে উন্তমক্কপে লবণের জলে ভিজাইসা 
শুক করিবে । সুতাটা ভাল রকম শুকাইলে তাহাতে একটি 
অন্থ,বীরুক ঝুলাইয়া সৃতাটিতে আগুণ লাগাইরা দিবে । ুতাটি 
পুড়িয়া যাইবে কিন্তু আতটিটী পড়িয়া যাইবে না, ঝুলিতে 
থাকিবে। এই কৌশলটি নির্বাতগৃছে দেখাইলেই ভাল হয়। 
আগুণ খাওয়া | 
এক টরকরা মোটা দি মরার জলে ভিজাইয়া শুদ্ধ 


করিবে। প্র দড়ির এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া লইয়া আগুণে 
জালাইবে। তাহার পরে এ জলন্ত দড়িটুকু খানিকটা শনের 


হও গৃহস্থবজীবন | 


ভিতর রাখিয়। জুড়াইলে ধুঁডা দেখিতে পাওয়! যাইবে না। 
একট শন লইয়া উন্তমন্ধরপে চিবাইতে চিবাইতে একপ ভঙ্গি 
করিবে যেন তাহা গ্রাস করিতেছে । অনন্তর বাহাতে পোড়া, 
দড়ি আছে সেই শনটকু যে অবকাশে মুখ পূরিবে, সেই 
অবকাশে পূর্দের চিবান সন্মখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া 
দিবে। এইরূপ করিয়া নাসিকা দিয়ী নিশ্বাস লইয়া এুখ দিয় 
প্রশ্থাম ফেলিলে ধূম শির্ঘতি হইতে থাকিবে এব মুখের ভিতর 
দপ দপে উজ্জ্বল জ্যোতিণূর্ণ হইবে এবং মুখবন্ধ করিয়া গোড়া 
দড়ি ব্যতীত শণটকু পেষণ করিলে আগুণ বাহির হইতে 
ধাকিবে। 


আঁশ্চধ্যক্নীপে কদলিচ্ছেদ | 


বাজী দ্েখাইবার পৃর্নে কতকগুলি পক ঝুঁদলীফলের 
খোসান্ন উপর চিক] প্রবেশ করাইম়ু। বাম দিক হইতে ক্রমশঃ 
স্চিকা অধিক প্রবিষ্ট করাই! দঙ্ষিণ দিক দিয়া বাছির করিয়া 
আনিলে ভিতরের শস্য দ্বিখণ্ডিত হইবে কিন্ত খোসার উপর 
কোন দাগ পড়িবে না, কেবল মাত্র একটা শুক্র শচিকার অতি 
সামান্য দাগ সরিষার মত পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে কিছু 
আইসে থায় না পক কদলীতে সেরূপ দাগ অনেক থাকে । 
গ্রররপে কদলী ফলটীকে ৪1৫ খণ্ড করিতে সমর্থ হইবে। 
দশ বারটী কদলীকে রূপে কাটিয়া বখন বাজী দেখাইবে, তখন 
খাহারা উপস্থিভ থাকিবেন ত্বাহাদের হাতে সেই ভিতরে 
কাটা বাহিরে গোটা একটী কদলী দিয়া বলিবে “দেখ, ক্দলী- 
গুলি কোথাও কাটা নয়।” তাহারা তোমার কথায় সন্মতি 


ভোঁজবাজ্রী | হ&5 


দিলে তুমি অন্য একটি ভিতরে বাহিরে গোট। কদলী 
লইয়া তাহাদের সন্মুখে খণ্ড খণ্ড ,করিয়া কাটিবে। যেন মনে 
থাঞ্ক ষে পূর্বাকার কদলী গুলির ভিতরে যতগুলি খণ্ড করিয়াছ, 
"ভূমি থে কদলী কাটিবে তাহাও ধেন তত খণ্ড হয় । তাহার পরে 
তাহাদিগকে আপনাপনি কদলীর খোসা ছাড়াইতে বলিবে। 
খোসা ছাড়াইয়া তাহারা আশ্চর্য্য হইবেন, তাহাদের কদলী 
' গুলিরও ভিতরে খণ্ড খণ্ড। 


অকস্মাৎ ভেকসম্ভল | 


নদীজাত শৈবাল শুকাইয়া উন্তমরূপে ভশ্ম করিবে, পরে 
উহ্থার সহিত মহিষ দধি একর মর্দিক করিলে ৭০ দশ মধ্যে 


দিনে তারা দর্শন । 


, অগস্থয কুকমেন বষে অঞ্জন প্রস্তুত করিম্বা চক্ষে দিলে 
দিবাভাগে নক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় । 


অকস্মাৎ মণ্স্যসম্ভব। 


মহস্তের ডিন্বের সহিত উহার পিত্ত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে 
অন্ক্ষণ মধ্যেই তাহাতে মংস্য জন্মিবে। কিন্ত যে. ষৎস্যের 
ডিম এবং পিত্ গ্রহণ কর! হইবে, সেই মৎস্য জীবিত-থাকিতে 
থাকিতে তাহার ভিম ও পিল্ভ বাহির করিয়া লইতে হইবে । 


কাচ চিবাঁন। 


আমরুলশাক অথবা আদা চিবাইর়া তাহার পরক্ষণেই সাঁদ 


৮ গুহস্থ-জীবন। 


বৌতনের গলা ও তলা বাদে অন্যাংশ অনারাদে চিবীন খায়, 
মুখে কোন আঘাত লাগে না। , 
পৃথক হস্তে টাক] ও পয়সার আশ্চর্ধ্য পরিবর্তন, 
ছুইটা টাকা লইয়া তাহাদের অপর পৃষ্ঠে দুইটী ডবল পয়সা 
লেই বা গদ দিয়া উত্তমরূপে লাগাইয়া শুকাইয়া রাখিবে। 
যখন বাজী দেধাইবে, তখন ছুই হাতে দুইটি লইয়া! একটীর 
শুভরপৃষ্ট ও অপরটীর তাতপৃষ্ঠ দেখাইয়া দর্শককে বলিবে “দেখুন 
এক হাতে ডবল পয়সা ও এক হাতে টাকা)” তাহার পরে 
হাত মুঠা করিঝ্া কৌশলক্রমে ছুই হস্তের ছুইটীকে উপ্টাইয়া 
খন মুঠা গুলিবে তখনই দর্শকেরা আশ্চধ্য হইবেন । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
তানের ত।শাস।। 


দেখ লোন বিন্দু! তামে॥ আবার থে কতকগুলি হুন্দর 
তামাসা আছে তাহা দেখিলে তুমি যার পর নাই ন্মশ্চর্ঘ্য 
হুইবে। ইন্জালের সকল কথা কিছু বলা শেৰ হয় নাই, 
কিন্ত ভপহ্যুপর্রি এক বিষদের অনেক কণা! শুনিতে গেলে ততটা 
মিষ্ট বোধ হয় না, ধৈর্ধ্য থাকে না, বাঁ কৌতুহলও বাড়ে না, 
এজন্য এখন তাসের কতকগুলি তামাসার কথা বলি শুন, 
ঘে গুলি বুঝিতে না পারিবে আমাকে বলিলে দ্রেখাইয়া দিব। 

কতকপ্তলি তাস লইয়া দর্শকের অক্ঞাতসারে সে গুলিকে 
আধাআধি করির! ভাগ করিবে, তাহার পরে অঞ্ধেকগুলির 


তাসের তামাসা। হতে 


সষ্টে অপরার্দেকের পৃষ্ঠ রাখিয্বা একত্র করিবে । তাহা হইলে 
বতগুলি তাঁস লইবে তাহার অদ্রেকগুলির সনম একদিকে 
প্অপরাঙ্গেকের সন্মুখ অপর দিকে হইবে। অর্থাৎ যদি ৩২ খানা 
কাগজ লইয়া থাক, তবে উপদ্যুপনি প্রথম ১৬ খানিরঞ্চুথ এক 
দিকে এবং অপর ষোল খানির মুখ তদ্রপে তাহার বিপরীত 
, দিকে থাকিবে। কাগজগুলি এইরূপে গুছান হইলে পর 
এক দিকের একখানি কাগজ দেখিনা লইবে। যেখানি দেখিয়! 
লইবে তাহার পরে তাসের গোছাটীকে হাতের তর্জনী অশ্্রলী 
একদিকে এবৎ অপর চারিটা অঙ্গুলী অন্যদিকে দিয়া এমন 
ভাবে দর্শকদিগের সুখে ধরিবে, যেন তুমি গোছাটার সে পষ্টের 
কাগজখানি দেখিতে পাও নাই, কিন্ত সেখানি তুমি পন্দে 
দেখিয়া রাখিয়াছ। গোঁছাটি দর্শকদিগের সম্মুখে ধরিদ্ধাই 
সেখানি কিএকাগজ তাহার নাম করিবে। যখন তুমি এ কাজ 
করিতেছ তখন কাগজ গোছাটীর ভিতর পৃষ্ঠে ষে কাগজ খানি 
আছে তাহা দেখিতে পাইতেছ। প্রথম কাগজখানি দেখাইয! 
কাগজের গোছটী তোমার পশ্চা্ভাগে লইয়া যাইবে, এসং 
পিছনদিকে না চাহিয়া যে কাগজখানি দেখাইয়া মেখানি 
দর্শকরৃন্দের সন্ম্খে ফেলিয়া! দিবে। তাহার পরে পশ্চাৎ- 
দিকেই তাসের গোছাটাকে উপ্ট ইয়া, অর্থাৎ প্রথমবারে বেখানি 
ভিতর পৃষ্ঠে তোমার দিকে ছিল, সেইখানি দর্শকদিগকে দেখা- 
ইস্কা সেখানি কি কাগজ তাহা বলিবে। এইকূপে এক একবার 
পশ্চাতে লইয়া গি়। দেখান কাগজ খানি সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া 
গোছাটী উপ্টাইয়া আবার দেখাইলে দর্শকগণ আশ্চর্য্য 
হইবেন। 


২২ 


২৫৪ গৃহস্থ-জীবন। 


মনে করা কাগজ বলিয়! দেওয়া । 


যে কোন ২১ খানি কাগজ লও। এক এক খানি কিয়া 
চিৎভাবে সাত খানিতে একটি শ্রেণী করিয়া স্থাপন কর।' 
তাহার তি আর দুইটা তদ্রপ শ্রেণী কর। তাহার পরে 
দর্শকদের একজনকে একখানি কাগজ মনে করিতে বল। 
তাহার মনে কদা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই তাসটা 
কোন শ্রেণীতে আছে। তাহার পর ডানদিক হইতে এক এক 
খানি করিম! কাগজ তুলিয়া! তিনটা শ্রেণীর তিনটা “থাক” দাও । 
দর্শকের মনে করা তাসখানি যে খাকে আছে সেই থাকটাকে 
মধো রাখ তাহার পরে আবার সেইরপে সাত সাত খানি 
করিষ! তিনটা শ্রেণীতে উপর হইতে ভাইনদিকে পুর্ববহ কাগজ 
সাজাও, আবার কোন্‌ থাকে আছে জিজ্ঞাম। কর; এবারেও 
পূর্ববহ শুছাইক্ষ। মেই খাকটাকে মধ্যে রাখ, এইকূপ আর 
একবার কর। জর্ধসমেত তিনবার হইপে যখন তিনটা থাক 
যথানিয়মে উপর্ধপরি একত্রিত করা হইবে, তখন উপর হইতে 
দ্রশখানি কাগজের পরে যেখানি থাকিবে, নিশ্চর মেই খানি মনে 
করা হইব্াছে জানিবে। 


অন্যের দেখ! কাগজ বলিয়! দেওয়া । 


সমস্ত তাষগাঁলকে লইঘনা ভীজিতে ভাজিতে শেষ ভাজের 
অময়ে নীচে যে ডাসখানি থাকিবে দেখিযা লও, যেন অন্টে 
তাহ! জানিতে না পারে। তাহার পরে দর্শককে বল যে, সমস্ত 
কাগজের মধ্যে তিনি এক খানিকে লইয়া দেখিয়া উপরে 


তানের তামাসা। ৫ 


রাখিয়া দেন। পরে তুমি একী এমন ভ'জ দাও যে, নীচে 
(তামার দেখা যে তান খানি আছে, মেখানি যেন উপরের 
'ভাষের ঠিক উপরে দিয়া পড়ে। ভাহার পরে আরও ছুই একটা 
ভাজ দাও, কিন্ত জাবধাঁন, নীচের ও উপরের যে ঞ্ছুইখানি 
কাগজকে একত্র করিয়া মে ছুই খানি ঘেন পরস্পরে দরে 
গিন্না ন। পড়ে । তাহার পরে কাগজগুলি খুলিয় দেখিয়। ঘাও। 
তোমার চেনা কাগজ খানির কোলে যে কাগজ খানি থাকিবে 
নিশ্চয় জানিবে দেই খানিই দর্শক পূর্বে দেখিয়। রাখিয়! 
দিয়াছেন। 


আন্যপ্রকার | 


দর্শকের অগোচরে কুইতনের সাতা হইতে দশ এবং টেকা 
পৃথক রাখিয়া দ্াও। তাহার পরে সকল ছবি ও অপর কাগজ 
গুলির মুখ একদিকে করিয়া গুছাও। এই সকল ঠিক করিয়া 
দর্কদিগের একজনকে বল যে একখানি কাগজ টানিয়! লইয়া 
দেখেন। দেখা হইলে তাহার হাত হইতে কাগজ খানি লইয়! 
অন্য কাগজ গুলির মাথা ঘে দিকে আছে, সেই কাগজ খানির 
মাথা যাহাতে অপরদিকে পড়ে এমন রকমে উপ্টাইয়া ভিতর 
প্রধিষ্ট করিয়া দিবে! তাহার পর এক এক খানি সন্দেহের 
সহিত দেখিবার ভাণ করিয়া, যে খানির মাথা অপরদিকে 
দেখিবে সেই খানিই দর্শকের দেখা কাগজ বলিয়া দিবে। 


ন দেখিয়া তাসের ফোটা বলা। 


এই বাজী দেখাইবার সময় দর্শকদিগকে বলিয়া দিসে 


২৫৬ গৃহস্থ-জীবন। 


যে, টেকা ১১ ফোঁটা, ছবিগুলি ১০ ফৌটা এবং ভ্টান্ত 
তাসে ঘত ফোটা লিখিত আছে তাহাই ধরিতে হইবে । 

তিন খানি কাগজ দেখিয়া উপভ করিয়া পাখিতে বরলিবে» 
এবং জেই তিন খানি কাগজে পূর্ষোক্ত মতে এক এক 
খানিতে যত ফোটা থাকিবে, প্রত্যেক খানর উপর বক্র 
ততগুলি কাগজ দিয়! ১৫ সংখ্যা পূর্ণ করিতে বলিবে। তাহানর 
পরে কাগজগুলি ভাজিবার ছলে গণিয়া দেখিবে তোমার হালে 
কতগুলি কাগজ আছে। ভোমার কাগজের অংখ্যা যত 
থাকিবে তাহা হইতে ৪ বাদ দিয়া বত জৎখ্যা থাকিবে তত- 
গুলি ফোট। দর্ণকের রাখা প্রথম তিন খানি কাগজের ফৌটার 
সহিত সমান। 

মনেকর দর্শক একটী চৌকা, একখানি আটা এবং 
একটা সাছেৰ রাখিয়াছেন। তীহাকে চৌকার উপন ১১ খানি, 
আটার উপর ৭ খানি এবং সাহেবের উপর ৫ খানি কাগজ 
রাখিত্বা ১৫ সংখ্যা পূর্ণ কৰ্ধিতে হইবে । সর্দাসমেত ২৬ খানি 
কাগজ দর্শকের নিকট রহিল, বক্রী ২৬ খাশি তোমার হাতে 
খাকিল। ২৬ হইতে ৪ বাদ দিলে ২২ রুহিল। এই ২২ 
ফাটা দর্শকের তিন খানি কাগজের মোট ফেঁটার মংখ্যা। 

বোধ হনব এ (কথা বলিয়া দিতে হইবেনা যে, ৫২ খানি 
কাগজ লইয়াই এই খেলা দেখাইতে হইবে। 


চার্গী সাভেকের আশ্চধ্য, সাক্ষাৎ ] 


চারিটী সাহেবকে বাছিঘ্া। একত্র কর। অন্ত তিন খানি 
ফাল.তো কাগজ দর্শকের অজ্ঞাতসারে সংগ্রহ করিয়া তাহার 


তাতমর ভামাসা। ২৭ 


উপর চারিটা সাহেবকে এমন রকমে সাজীও ঘে, তাহার যে 
কোনট্রীকে টানিয়া বাহির করিবার সময্ধ নীচের ফালতো 
তির খানি কাগজ দেখিতে পাওয়া না বায, সে জন্য বাম হত্তের 
চেটোয়বদ্ধাৃষ্ঠের দুলে ও কনিষ্টাঙগুলের মূলে সাজান সাহেৰ 
শুলিকে ধরিয়া অন্তান্ত অঙ্গুলী গুলিকে ছড়াইয়া রাখিতে হইৰে। 
নাহেৰ গুলির যেটা সর্কোচ্ষে থাকিবে তাঁহার পদতলের একট 
: উপরে দ্বিতীয় সাহেবের মন্তক, দ্বিতীয় সাহেবের ্রন্ধপ স্থানে 
ততীয় সাহেবের মস্তক, তৃতীয় সাহেবের সেইন্সপ স্থানে 
চতুর্থ সাহেবের মস্তক, এইরুপে কিন্বা সাহেব গলির আধাআধি 
জায়গার তাহার নীচের সাহেবকে সংস্থাপন করিলে আরও 
সুবিধা হইবে। 

তাহারপর ছুইটী গোলাম, হাহাদিগকে সাহেব বাছিবার 
সময় বাঁছিরা রাখিবে, দেই দুইটাকে লইয়া গল্প আরম্ভ করিবে 
যে, পডুইটা গোলামে মারামারি করিয়া একটা অপরটাকে কাটিয়া 
ফেলিয়াছে। সাহেবদের একজন পুলিষ ইনস্পেক্টর ( ঘাহাকে 
ইনস্পেক্টর করিবে তাহাকে গোলাম ছুইটার নিকট নিক্ষেপ 
করিঘ্া বলিবে) সাহেব তাস্তে গেলেন । অন্য তিনজন সাহেবকে 
বলিয়া গেলেন তোমরা একটু অপেক্ষা করএখনিই আসিতেছি। 
ইন্সপেক্টর সাহেব খুনী মোকর্দমার তদারকে নিয়াছেন। যেমন 
তেমন করি কাজ সারিৰ মনে করিরা গেলেও মোকর্দমাটা 
খুব বড়, সুপারিকেণ্ডেট, জজ ম্যাজিষ্্রেটের দ্ধ আছে, বিশেষ 
দে সময়ে একট। ইংরেজী সংবাদপত্রের বিশেষ অংবাদদাতা 
উপস্থিত ছিলেন, কাজেই তদারকে বিলম্ব হইতে লাগিল। 
এখানে অপর তিনজন মাহেব ইষ্ট ই্ডিয়ান টেলে আপনাপন 


২৫৮ গৃহস্ত-জীবন। 


স্থানে যাইবার জন্য প্রস্থত হইয়া ছিলেন। টেনের সম 
যায়, আর অপেক্ষা করিতে না ,গারিয়া ষ্টেশনে গেলেন (এই 
বলিয়া তিনটা সাহেব নীচের তিন খানি ফালতো কাগজ সর্মেত 
গটাইয়। অবশিষ্ট কাগজের ভাড়ার উপর রাখ )। তাহার পর ূ 
একজন গেলেন পাতুরা (এই বলিয়া উপরের কাগজ খানি 
লইয়া সাবধানে কাগজের গোছার নীচে ২ । ৪ খানি ব! 
€। ৭ খানি কাগজের উপর প্রবেশ করাইয়া দাও । বোধ হয় 
তোমাকে বলিতে হইবে না ষে, মে গুলি ফালতো কাগজের মধ্যে 
একখানি, অতএব এমন সাবধান ল্রইবে যেন দর্শক তাহার তলা 
দেখিতে না পায় )। দ্রিতীয় মাহেব গেলেন হগঞ্ী (এই বলিয়া 
উপরের কাগজ খানিকে লইয়া মাঝামাঝি জা-শান্ব পুর্বব্ৎ 
সাবধানে রাখিস্বা দাও )। তৃতীয় সাহেৰ গেলেন শ্রীরামপুর খেই 
বশিয়া তাসের তাড়াটার বারআনা আন্গাজ উপরে পুর্্বো- 
প্রকারে রাখিয়া দাও ; ফল কথা এমন স্থানে এই তিনটা কণিত 
আহেবকে রাখিয়া দাও যে, দর্শক যেন বুঝিতে পারেন যে 
তাহাদিগকে একটী হইতে অপরটীকে পৃথক স্থানে রাখা হইল)। 
এমন সমন্ব সাহেবটী তদন্ত শেষ করিয়া বাসার আমিশা জানিলেন 
সাহেবরা ্গ স্গ স্থানে চলিষা গিয়াছেন; সাহেব চদা উঠিলেন। 
খানসমাকে বলিলেন “সেকি! আজ আমাদের চুনোগলিতে 
006 আছে! চলে গেছেন? এমন কখন হ'তে 
পারেনা ।' এই' বঙ্িশ্বা হাওড়ার ষ্টেশনে আদিলেন (এই বলিয়া 
সাহেবটিকে লইয়! তাসের তাড়ার উপরে রাখ)। আসিয়! দেখেন 
'এেই বলিয়া এক ছুই তিন চারি গণিবে) চারিজনেই ষ্টেশনে । 
গরম্পরের দেখা দেখিতে আমোদের সীমা নাই (এই বলিযবা! 


তাসের তাষাসা। ২৫৯ 


চারিধানি কাগজ চিৎকরিবা। দেখাইবে চারিটী সাহেবই 
একত্র )।” রর 
আম্চর্ধয ভেল্কী । 

বাজী দেখাইবার পূর্বে অগ্রে দর্শকদিগকে খুব বাগাড়ম্বর 
করিষা জিজ্ঞাসা কর ষে “কার গায়ে বেশী বল আছে? শখন 
কেছ কেহ বলিবে “আমার--আমার 1” পুনরাধ বল “কিন্ 
বড় সাবধান_-ধেন ঠকিতে না হ্য। এই কথান্ধ ছুই এক 
জন পশ্চা্পদ হইবে। তাহাতেও যাহার! বলিবে 2” 
তাহাদের এক জনকে অন্মখে আসিয়া দাড়াইতে বল । তাহার 
গরে তামের তাড়াটী অইন্কা তাহার নিদ্রদেশ দেখাও এবং 
জিজ্কাদা কর “কোন কাগজ দেখিতেছেন?? এই, কথার তিনি 
বলিলেন “ইমানের গোলাম।” তাহার পর তাসের তাড়াটার 
মুখ নিতেরঠপিকে রাখিয়া তাহাকে খুব জোরে তাসের তাড়াটির 
নীচে উপর হাত দিয়া ধরিতে বল। তিনি সেইবূপে ধরিলে 
উহাকে উপরের দিকে একবার তাঁকাইতে বল। তিনি উপরে 
চাহিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, “কোন তাস খানা দেখি- 
ঘাছেন আপনার কি ঠিক স্মরণ আছে?) উত্তর “হাঁ 
ইস্সাবনের গোলাম” তখন তুমি বলিবে “না আপনি ভুল 
করিস্বাছেন। অপনি দেখুন মেটি হরতনের গাম,” এই বলিয়া 
নীচে দেখাইবে। “আচ্ছা তাস গুলি লষ্টন, ইস্কাবনের 
সাহেবকে আন্য স্থানে খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন”, এই 
বলিয়া তীভার হস্থে তাস গুলি দিলে তিনি প্রকৃতই অন্থস্থানে 
ইস্কাবনের গোলাম দেখিতে পাইবেন । 


৬০ গৃহস্থজীবন। 


যে কৌশলে তুমি এরূপ আশ্চ্ঘ্য খেলা দেখাইতে পারিবে 
ভাহার উপাম্ন বলিতেছি শিক্ষাকর। ষে তাসে বাঁজী দেখা- 
ইবে তাহার অতিরিক্ত একথানি ইঙ্কাবনের গোলাম অন্য, 
একজোড়া ভাস হইতে লইয়া তাহার এক দিকে মাথা ও 
অপর দিকে পা রাখিয়া আধাআধি করিয়া কাট । পায়ের 
ংশটা ফেলিয়া দিয়া! মাথার দিকটা লও । তাসের তাড়াটি 
লইয়া তাহার নীচে হরতনের গোলাম রাখিয়া তাহার উপর 
ইস্কাবনের গোলামের অর্দেকটা রাখ, এরূপ ভাবে রাখ ষেন 
হরতনের গোলামের মুখ ইস্কাবনের গোলামের আধখানায় 
ঢাকা থাকে । যখন প্রথম দেখাইবে তখন ইস্কাবনের গোলা 
মের চক্ষের উপর তোমার মধ্যমাঙ্ুলী ও তাসের তাঁড়ার 
অপর পৃষ্ঠে বুদ্ধাঙ্লী দিয়া এমন ভাঁবে ধৰিবে যেন দর্শক তাহা 
ঠাওরাইতে না পারে। বজ্তত পাণ্টী হরতনের গোলামের, আর 
মাথাটা ইস্কাবনের গোলামের। কিন্য প! দেখিম্বা ঠাওরাইবার 
ষো নহে, কারণ শর দুইটা গোলামের পা একই রকম । পরে যখন 
তাস গোছাটী দর্শককে জোরে ধরিতে দিবে, তখন গোলামের 
পারের দিকৃটা দিবে এবং যখন তিনি উপর দিকে চাইবেন 
তখন ভ্রাহার চোকে চাহিত্রা যখন তুমি বলিবে “যে তাস খানা 
দেখিয়াছেন সেখানা কি ঠিক শ্মরণ ভাছে ?” তখন তুমি 
তোষার বাম হস্তে কাটা গৌলামের আধখানা অরাইত্া লইলেই 
হরতনের গোলামের আপাদ মস্তক দর্শকের ভাতে থাকিবে। 
সকল তীসেই যে কিছু ইস্কাবন ও হওভনের গোলামের 
পা একরকম থাকে তাহা নহে। তবে এটি নিশ্চয় আছে 
ষে, চারিটী গোলামের মধ্যে দুইটির পা একদপ অপর দুইটির 


তাঁদের তামানা। ২৬১ 


গর এক রকম; মেস্তলে ষে গোলামের সহিত যে গোলমের 
পা মিলিবে ঘেই টিকে লইয়ই বাজী দেখাইবে। 


চারিখানি তাস। 
তাসের গোদ্বার ভিতর হইতে যে কোন চারি খানি তাস 
লইঘ! একজণকে একখানি মনে করিতে বল। যখন তিনি 
তোমাকে চারিখানি কাগজ দেখিঘ্না ফেরত দিবেন, তখন কৌশল- 
ক্রমে তাহাদের দ্ুইখানি তাসের তাড়ার নীচে ও দুইখানি 
উপরে রাখ । মাঝখান হইতে টানিয়া ও চান্রিখানি কাগজ লও 
এবং পূর্দ্োক্তি ৪খানি কাজের যে ছুইখানি নীচে আছে 
তাহাদের নীচে রাখ | তাহার পর তলার ৭। ৮খানি কিন্ত! দশ 
খাঁশি কাঁগজ বাহির করির! জিজ্ঞাসা কর যে, তাহাদের মধ্যে 
ভাছান্র মনেকরা কাগজ খানি আছে কিনা। যদি বলেন 
পাত তবে নীচে যে 9 খানি কাগজ রাখিয়াছ তাহা পূর্নমত 
কৌশলে উপরে তুলিয়া নীচে যে কাগজ খানি আছে মেই 
খানি বাহিরে আনিয়া দেখাইয়া বলিবে "দেখুন দেখি, 
এখানি কি না?" বদি বলেন “না” তবে আর তুমি নিজে না 
কাগজখানি টানির। বাহির করিয্বা বলিবে যে “তবে এই নীচে 
হইতে আপনার কাগজ লউন।” নিশ্চয় সেই খানিই দর্শকের 
দেখা কাগজ । কিছ প্রথম যখন নীচের 41 ৮ খানি কাগজ 
লইয়। দেখাইবে তখন যদি তিনি বলেন ব “না ইহাদের 
মধ্যে আমার দেখা কাগন্ক মাই,” তাহা হইলে তোমাকে 
নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, ৪ খানির যে দুই খানি তুমি উপরে 
বাখিয়াছ তাহাদের একখানি ত্বাহার দেখা কাগজ। তখন্‌ 


২৬২ গ্রহস্থ-জীবন | 


উপরের ছুই খানিকে দর্শকের অজ্জাতসারে কৌশলক্রমে নীচে 
ভানিয়া প্রথম খানি পর্লৌজমতে বাহর করিয়া দিলে যদি 
লেন “না এখাশি নক্ব) তবে নীচে হইতে টানিয়া আপানার , 
কাগজ লইতে বলিবে। নীচে যেখানি থাকিবে নিশ্চই সেই 
খানি তাহার দেখা কাগজ । 
জআভ্ঞাপহ তাঁন। 

কতক গুলি তাস উপড় করিরা সারি দিয়া রাখি যাইবে। 
তাহার পন্দে কৌশল্ভ্রমে একখানি তাস, হয় তোমার বাম 
হভস্তের কোটের আস্তিনের ভিতর ফেলিয়া দিনে, না হয় অনা 
কোন কৌশলে আপনার হজ্ঞগত করিবে । তাহার পরে দর্শক 
দিগের একজনকে তাহার অঙ্গুলিদ্রারা একথানি কাগজ স্পর্শ 
করিতে বলিবে। তিনি স্পর্শ করিলে, যেখানি তোমার হস্থগত 
আছে তাহার নাম বলিবে, ও দর্শকের স্পর্শকরা তাস 
খানি তুলিবে, যেন তুমি ষে খাশির নাম করিলে দেই খানিই 
উঠিয়া! আসিল। তাহার পর আবার একখানি স্পর্শ করিতে 
বলিবে; প্রথম বারে যে খানি তুলিরা লইগ্সাছ, দ্বিতীয় 
বার তুলিবার সময় সেখানির নাম করিবে ও দ্বিতীঘ্ব কাগজ খানি 
তুলিবে। এইরূপ তৃতীঘ্ব চতুর্থ পঞ্চম যত গুলি ইচ্ছা! প্রতিবার 
দর্শককে দিয়! স্পর্শ করাইয়া ও এ্ররূপে নাম ধরিয়া ডাকিনা 
তুলিবে। শেষে যেখানি তুলিবে, অর্থাৎ বেখানি তুলিয়া আর 
তুলিবে না, সেই খানি তোমার অনর্থক হইল । কারণ সেখানির 
নাম করিয়া অপর এক খানি তোলা হইতেছে না । সেই খানিকে 
প্রথম খানির পরিবর্তে গোপন করিলেই অবশিষ্ট গুলি তোমার 
যে ডাকা মত কাগজ তাহ! স্পষ্ট দেখাইতে পানিকে । 


তাসের তামাসা। ২৬৩ 


মনেকর প্রথম বারে তুমি ইস্কাবনের টেকা লুকাইয়া ছিলে । 
প্রথম বারে ডাকিয়া যে কাগজ" খানি তুলিবে, তাহার অগ্রে 
*ইস্কাবনের টেক্কা বলিয়া ডাক দিয়াছ, কিন্য ডাকে আসিল 
মনেকর ক্ুইতনের সাহেব । দ্বিতীয়বার দর্শক কাগজ স্পর্শ 
করিলে তুমি ডাকিলে রুইতনের সাহেব, কিন্তু উঠিয়া! আসিল 
হরতনের গোলাম। ফিরেবার কাগজ তুলিবার সমফ ডাকতে 
হইল হরতনের গোলাম, কিন্ত আসিল ইস্কাবনের দশ। 
চতুর্থ বার ডাকদিলে ইস্কাবনের দশ কিন্ত উঠিয়া আসিল রুই- 
তনের টেবা। উপর্ধ্যপরি কতকগুলা মনে করিয়া রাখা 
দর্শদের কষ্টকর হইতে পারে। এজনা সেইখানে ডাক বন্ধ 
বাখিলে, কিন্ত হাতের কাগজের মধ্যে কইতনের টেক্কাটার 
নামগন্ধ ও নাই এবং গণনাতেও বেশী হয় অতএব সেই খানাকে 
পকাইতে হইবে। 


গ্রাবু খেলার একপক্ষে ছয় খানি রং লওয়1 | 


চারিটা রখচের প্রত্যেক বংটের আাট খানি কাগজ বাছিয়া 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ চারিটা থাক দাও। তাহার পরে এক একটা থাক 
হইতে এক এক খানি তাষ লইফা বত্রিশ খানি কাগজ একত্র 
গুছথাইদ্ধা লইয়া প্রতি পক্ষকে কাটাইতে দিলে তিনি যেখানে 
কাটাইবেন, তোমার ছুই হাতে ছত্ব খানি এব তোমার প্রতি- 
পক্ষে দুইথাশি মাত্র রং পাইবেন । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ। ৃঁ 


নানাবিধ আশ্র্ধায প্রক্রিয়। 


প্রিয় ভগ্মি, ভোমাঁকে ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে অতি অপ কথাই 
বলা হইয়াছে । যাহাতে তুমি আরও কিছু শিক্ষা করিতে পার 
আমি এরূপ ইচ্ছা করি। সত্য বটে ইজজাল এতবড় বিস্তৃত 
বিষয় যে, একজন লোকের জীবনে তাহা! শিক্ষা করিয়া উঠা যায় 
না, কিন্ত সচরাচর যে গুলির প্রচলর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং 
যেগুলি সহজসাধ্য সে গুলি শিখিবার জন্য সকলেরই ওঁৎ- 
স্ক্য জন্মিয়। থাকে । এজন্য আজি তোমাকে আরও কয়েকটা 
প্রক্রিয়ার কথা বলিতেছি। ইন্দজাল শিক্ষ! করিরা যে কেবল 
আপনার বা আত্মীম্কস্জজনদিগের চিওবিনোদন করা যাষ তাহা! 
নহে, নানা বিষয় জানা থাকিলে বাজীকরেরা বাজী দেখাইয়া 
সাধারণ লোককে যেমন বিমুগ্ধ করে এব বিমুগ্ধ ব্যক্তিগণ 
মোহগুণের বশবস্তীঁ হইস্রা অর্থব্যর় করে, তেমন আর হইতে 
পার না, অনেক অর্থ বাচিয্বা ধায়। 


কাটা মুগ্ডের বাক্য কথন ! 
! 


এই বাজী দেখাইবার জন্য একটি ভিন্ন রকমের টেবিলের 
প্রয়োজন হয়। টেবিলটার ম্ধাস্থলে জোড় থাকা চাই এবং 
জোড়ের মধ্যস্থলে সে+৮1৪4পে প্রত্যেক টেবিলে অর্ধগোলাকার 
এন্ূপ এক একটা ছিদ্র থাকে যে, সে ঢুইটী জোড়া দিলে একটা 
মনুষ্যের গলা অনার্বাসে প্রবিষ্ট করান যায়। সেই ছিদ্রের উপরি 


নানাবিধ আশ্চর্য প্রত্রিয়া। ২৬ 


বেষ্টন করিয়া ছিদ্বের আকার এবং আয়তনে যেন একটী কাচের 
প্েট থাকে । টেবিলের নীচে চারিদিকে চারি খানি মোটা কাচ 
দিয়'ঘেরিয়া দিতে হয়। 

তাহার পর ষখ বাজী দেখাইতে হইবে, তাহার পূর্ষে একটী 
মনুষ্য টেবিলের নীচে খাকিঘা উহার উপরিভাগে যে প্লেট 
খানি আছে তাহাতে আপনার মুগ্ডটী স্থাপন করিলে টেবি- 
*লার্ধ দুইটা জুড়িয়া একত্র করিয়া! দিলেই তাহার সর্ঝাঙ্গ টেবিলে 
ঢাকা পড়িল, কেবল মস্তকটী উপরে রহিল। দর্শকের প্রশ্নানু- 
সারে দে কল কথার উত্তর দিলে সহজে তাহার কাটা মুণ্ড 
ছাড়া আর কিছু বোধ হইবে না। আর টেবিলের নীচে চারি- 
দ্রিকে চারি খানি কাচকে এমন রকমে স্থাপিত করিতে হয় 
যে, একটার ছায়া অন্যটার়.ষেন প্রতিভাত হুইতে পান, তাহ! 
হইলে আর তাহার ভিতরে যাহ! থাকিবে তাহা বাহিত হইতে 
দেখিতে পাওয়! যাস না। 


তৈলহীন প্রদ্াপে দীপ ভ্বীলান। 

একটা কেঁচোকে শুক্ক করিয়া তাহার চতুর্দিকে শুক্ষা 
নেকড়াদবারা বেষ্টন করিয়া ততলহীন প্রদ্রখপে জালাইলে বেশ 
জলিবে। 

্ি . 
পু্ষরিধীর একঘাটে ছুগ্ধ ঢালিয়া খুপর ঘটে 
দেই দুধ তোল! । 
একটী ঘটা কিনা অপর পাত্রে বড়গত্বলার আটা মাথাইয়! 


শুকাইতে হইবে ; তাহার পরে একঘটা ছুপ্ধ সকলের সমক্ষে 
৩ 


২৬৬ গৃহন্থ-জীবন | 


এক খাটে ঢালিয়া দিয়া যে ঘটাটীতে আটা মাথান আছে, সেই 
ঘটাটা লইয়া অপর খাটের এক ঘটী জল তুলিলেই উহা! সাদা 
দুগ্ধের ন্যায় দেখিতে পাইবে। ৃ 


বিন1 অগ্রিতে অন্নপাক। 


একটা মৃৎগাত্রে কতক গুলি দুটিম পোড়া বা শামুক গুগ্লীর 
পোড়া খোলা (যোহাকে বাকারী চূণ কহে) দর্শকের অজ্ঞাত- 
সারে রাখির। তাহান্তে চাউল ও ত২সহ কতকটা জল ঢালিয়া 
দিলেই ছুটিতে থাকিবে, ধূম উখ্িত হইবে এবং কিযৎকাল 
পরে চাউল গুলি তৃলিলে দে গুলি ভাতের আকার ধারণ 
করিয়াছে দেখা যাইবে । 


দুই দণ্ডের মধ্যে বীজ হুইতে বৃক্ষ উৎপাদন । 


আম, জাম, লিছু প্রভৃতি ফলের বীঙ্গকে ৭ দিন কুম্ৃম 
ফলের বীজের লে ভিজাইম্বা রাখিবে। শাহার পর যখন 
বাজা দেখাইবে তখন চারটী মাটীকে বেশ ঝুরা করিষা তাহাতে 
অন্য কোন উদ্ভিদের শিকড় না থাকে এরূপ ভাবে প্রস্তুত 
করিবে, এবৎ সেই সুন্তিকাতে বীজ প্রোথিত করিয়া সামান্য 
জলধারা মাটা আদ্র করিলে তাহা হইতে ছুই দণ্ড কাল মধ্যে 
উত্তম গাছ বাহিত হইবে। 


বার্তাকুর লক্ষ । 


একটা বেলা ব্যাথকে মারিয়া তাহার মুখে কতকগুলি 


নানাবিধ আাশ্চর্ধ্য প্রক্রিয়। | ২৬৭ 


যামকলাই পুরিবে। তাহার পর সেই ভেকটীকে সূর্ভিকায় 
প্রোথিত করিযা দিলে খসকলাই গুলি হইতে ঘে গাছ বাহির 
হইবে তাহার কলাই সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। সেই কলাই 
বার্ভাক্র ঝুড়িতে ফেলিরা দিলে যত বার্তাকু থাকিবে সকল গুলি 
ভেকের ন্যায় লাফাইয়া৷ ঝুড়ির বাহিরে পড়িবে। ইন্রজাল- 
মধ্যে এরূপ লিখিত আছে, পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্ঠক। 


হস্তের উপর অগ্নি ভ্বালিলে হস্ত দগ্ধ হইবে না। 


ছিরকা, শাস্তারী লবণ, কতিলা নামক একপ্রকার গদ, 
আফিঙ্গ, ফট.কিরি, পারদ ও ককড়ার ডিমের খোসা একত্র 
গেষণ করিয়া হস্তে মাখাইবে, তাহার পর উহার উপর অগ্নি. 
প্রজলিত করিলে হস্তে উ্ভুপ লাগিবে না। 


পক্গীর ডানায় বর্ণমালা প্রকাশ। 


একটী খলে নিশাল, ভেলা ও ছিরকা সযভাগে উত্তম- 
-প পেষণ কন্িরা কালী তৈয়ার করিবে। এ কালীতে কোন 


২৬৮ 2হস্থ-ভীবন। 


পর তন্ধ্যে একট গন্ধক দ্রাবক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মোম- 
দ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে । দুই এক মিনিট পরে এ ভিম, 
নড়িতে থাকিবে। রর 


বীজ প্রোথিত মাত্র সফল বুক্ষোতপাদন। 


আকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাতদিন 
রৌদ্রপক করিবে । অর্থাৎ এক দিন মর্দন করিবে শুকাইবে, 
পর দিন আবার মর্দন করিবে আবার শুকাইবে। জাত দিন 
উপর্ধপরি এই রূপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ভালরুপ চূর্ণনা 


হয়, মাখা মাথা হইলে একটী কীাসার পাত্রে লাগাইয়া আর 
একটী কীাসার পাত্র চাপা দিবে। তাহার পরে সেই পাত্র 


ছুইটা উপ্টাইয়া অর্থাৎ যাহার গায়ে মসলা লাগান আছে, 
সেইটা উপরে ও খালি পাত্রটী নীচে রাখিয়া রৌদ্রে দিবে। 
এবূপ করায় যে তৈল নিয়স্থ পাত্রে সঞ্চিত হইবে সেই তৈল 
একটী আবের আটীতে মাথাইয়া শুষ্ক করিবে। পরে জেই 
আটী নৃত্তিকাতে পুতিলে তৎক্ষণাৎ ফলসহ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। 


টা 


নানাবিধ আশ্চপ্য প্রক্রিয়] ২৭১ 


ভয় হুইয়াছে, কিন্তু তুমি মরিবেনা, ভয় নাই।” গরিশেষে 
যখনু তুমি তোমার বামহন্সে' কেশাধণ করিয়া খঙজীদ্বার 
স্তাহার কৃত্রিম গলদেশে আঘাত করিবে সেই সমস্ব ধা করিয়া 
বামহস্তে করিয়া মুণ্ডটি উপর দিকে এমন কৌশলে তুলিস্বা 
লইবে, যেন দর্শকরন্দ দেখিয়া অবাক হয়েন যে থক্তৌর আঘাতে 


. মস্তক দিখত্তিত হইল । মস্ত্রকের উপর হইতে অস্তকটী যেমন 


তুনিয়া লওয়া হইবে, অমনি সে যেন পিচকারীর নাট ইটা 
টিপিবা তুলিতে থাকে। ভাহা হইলে চারিদিকে রন্দ চড়াইয়। 
পড়িবে । দর্শকেরা! ধন্য ধন্য করিতে থাকিবে । অমণি পর্দা ফে- 
লিনা দিয়! তাহার প্রক্ুত সুখ লাহির করিয়া দিবে এবং ধীরে ৯ 
পর্দা তলিবে। 1৫ বারন আকা ক্ষিপ্ত ঈদ সপ ও । 
আত্যন্ত ত--মন্মষ্যের শিরচ্ছেদ | 

এই বাজী দেখাইবার পৃর্ষে সুন্দর বন্দোবস্ত করা চাই। 
বাস্তবিক মনুষোর মস্তক কাটিয়া ফেলিলে কখন জীবিত থাকিতে 
পারে না। ভোজবাজীর মধ্যে যে গুলি রাদায়ুনিক কিয়া 
দার! মম্পন্ন হয়, সে গুলি ভিন্ন সকল বাজীই কুত্রিম, তবে যবে 
অত্যন্ভুত ঘটনা সকল দর্শকদিমকে দেখাইদ্লা মোহিত করা যার, 
সে কেবল বাক্য ও হস্তের কৌশল, তন্তিম আর কিছুই 
নহে । এই মন্তকচ্ছেদ এনৎ প্নজীবন দান ইছদজালে নিলোক্ত 
প্রকারে দেখান হইয়া থাকে । ঃ 

পর্দার মধ্যে থাকিরা এই সকল বন্দোবস্ত কর। বা 
বাহার মন্তকচ্ছেদ করিতে হইলে পূর্মহইতে তাভার মুখের 
মত একটা মুণ্ড মৌম বা তন্গপ কোন ভ্রন্য দিয়া অবিকল 
পরস্তত করিয়া রাখিবে। & দুতিয মুপ্ডের চক্ষে কাঁচের গরকলা 


২৬৮ গুহস্থ-জীবন। 


পর তন্মধ্যে একটু গন্ধক দ্রাবক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মোম- 
' দ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে। দুই এক মিনিট পরে এ ডিম, 
নডিতে থাকিবে । নী 


বীজ প্রোথিত মাত্র সফল বৃক্ষোতপাদন॥ 


আকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাতদিন 
রৌদ্রপর্ করিবে । অর্থাৎ এক দিন মর্দন করিবে শুকাইবে, 
পর দিন আবার মর্দন করিবে আবার শুকাইবে। সাত দিন 
উপর্ধপরি এই রূপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ভালরুপ চুর্ণনা 


হয়, মাখা মাখা হইলে একটী কীসার পাত্রে লাগাইয়া আর 
একটী কাসার পাত্র চাগ। দিবে। তাহার পরে সেই পাত্র 


ছুইটী উপ্টাইয়া অর্থাৎ যাহার গায়ে মসলা লাগান আছে, 
সেইটী উপরে ও খালি পাত্রটী নীচে রাখিয়া রৌদ্রে দিবে। 
এরূপ করায় যে তৈল নিয়ন্থ পাত্রে সঞ্চিত হইবে মেই তৈল 
একটী আবের আটীতে মাখাইয়া শুদ্ধ করিবে। পরে জেই 


আটা নৃত্তিকাতে পুতিলে তক্ষণাং ফলসহ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়ত 
বাজী দেখাইবে তখন চারটা মাটাকে বেশ ঝুর। বদলা ৯০ 


অন্য কৌন উদ্ভিদের শিকড় না থাকে এপ রি প্রস্তত 
করিবে, এছ সেই মুত্তিকাতে বীজ প্রোথিত করিয়া সামান্য 
জলদারা মাটা আদ করিলে তাহা হুইতে দুই দণ্ড কাল মধ্যে 
উত্তম গা বাহিত হইবে। 


বার্ভাকুর লক্্। 


একী বেলা ব্যাঘকে মারিয়া তাহার মুখে কতকগুলি 


অত্যন্ত ত-সন্গষ্যের শিরচ্ছেদ। 


এই বাজী দেখাইবার পূর্বে সুন্দর বনৌবস্ত করা চাই। 
বাস্তবিক মন্ষোর মন্তক কাটিয়া ফেলিলে কখন জীবিত থাকিতে 
পারে না। ভোজবাজীর মধ্যে যে গুলি রাদায়নিক ক্রিরা 
নার! সম্পন্ন হয়, সে গুলি ভিন্ন সকল বাজীই কৃত্রিম, তবে বে 
অত্যপ্তত ঘটনা সকল দর্শককে দেখা ইয়া মোহিত করা যার, 
মে কেবল বাঁকা ও হস্তের কৌশল, তিন আর কিছুই 
নহে । এই মস্তকচ্ছেদ এবং প্নজীবন দান ইঙ্দজালে নিয়োন্ 
প্রকারে দেখান হইয়া থাকে । $ 

পর্দার মধ থাকিয়া এই সকল বন্দোবস্ত কর। বা 
বাছার মন্তকচ্ছেদ করিতে হইনে পুক্দহইতে তাহার যুখের 
মত একটী মুণ্ড মোম বা তদ্রুপ কোন দ্রব্য দিয়! অবিকল 
প্রস্তত করিয়া রাখিবে। এ কুতিম্‌ মুণ্ডের চঙ্গে কাঁচের গরকলা 





২৬৮ গ্ুহস্থ-ভীবন। 


পর তধ্যে একট গন্ধক ড্রাবক প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া মোম- 


দ্বারা ছিদ্রমুখ বন্ধ করিবে। .ছই এক মিনিট পরে উ ডিম, 
নড়িতে থাকিবে । ্ 


বীজ প্রোথিত মাত্র সফল বুক্ষোগুপাদন । 


আকড় ফলের চূর্ণ তিল তৈলে পেষণ করিয়া সাতদিন , 
রৌদ্রপরু করিবে। অর্থাং এক দিন মর্দন করিবে শুকাইবে, 
পর দিন আবার মর্দন করিবে আবার শকাইবে। সাত দিন 
উপধূপরি এই রূপ করিয়া চূর্ণ করিবে। ভালরুপ চূর্ণন! 
ইয়, মাধা মাখা হইলে একটা সার পাত্রে লাগাইয়া আর 


একটা কামার পাত্র চাপা দিবে। তাহার পরে সেই গাত্র। 
উ্রর্পহ হহ ৫5 পিস খুতউিন তি তত 
রা রা চায়নাকোটের ভিতরে থাকিয়া! মে আপনার 
বামহস্তের তর্জনী ও মধ্োমাঙ্গলীর মধ্যে এবং কনিশা ও অনা- 
মিকা অঙ্গুলীর মধ্যে একট করিয়া ছৃইটী কৃত্রিম-শোণিতপূর্ণ 
পিচকারী ধরিস্বা শী দুইটা পিচকারীর মুখ তাহার মস্তকের 
উপর রশ্ষিত স্পগ্সের নীচে লাগান থাকে এবং রি র 
হস্ছে পিচকারীর বাট দুইটা ধরা থাকে) আর দুই কত্রিম হাত 
ডি আ্তগের ভিতর দিনা চেঘারের হাতি রাখিবার স্থানে 
রাখি! দ্রিতে হইবে এইকপে ঠিকঠাক পিস বা 
পর্দা ছুতিদ্বা দিবে এবহ বাগাড়ন্বরে টড রে 
থাকিবে। দর্শকদিগকে খুব আশ্র্ষাঙ্গিভ করিবার পি তুমি 
বাহার অন্তক কাটাতুং তা - মহভিত কথ। কহা আবক টং 
সেবেন কোটের ভিন্মর হইতে “হ-51? এমন ছুই এক 


হাঁম ঘ১কাশীর খে বলিবে ' তোমার 
কথা বলে । তাহ। হইলে তুমি ঘট কানীর খে বলি 


নানাবিধ আশ্চগ্য প্রক্রিয়। । ২৭১ 


ভয় হইয়াছে, কিন্তু তুমি মরিবেনা, ভয় নাই ।” গরিশেষে 
যখনু তুমি তোমার বাম্হস্থে' কেশাধণ করিয়া খঙ্জাছারা 
তাহার কত্রিম গলদেশে আঘাত করিবে সেই সমস্ব ধা করিয়া 
বামহস্তে করিয়া মুণ্ডটি উপর দিকে এমন কৌশলে তুলিয়া 
লইবে, যেন দর্শকরৃন্দ দেখিয়া অবাক হয্েন যে খর্জোর আঘাতে 
. মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল । মস্তকের উপর হইতে অস্তকটী যেমন 
তুলিরা লওয়া হইবে, অমনি সে যেন পিচ কারীর বাট দুইটি 
টিপিরা তুলিতে থাকে । তাহা হইলে চারিদিকে রন্তু ছড়াইয়া 
পড়িবে । দর্শকেরা ধন্য ধন্য করিতে থাকিবে । অমনি পর্দা ফে- 
লিয়া দিয়া তাহার প্রক্ত মুখ বাহির করিয়া দিলে এব ধীরে ২. 
গর্দা তুলিবে। এবারে তাহার সহিত যত ইচ্ছ। কথা কও । 


* পোড়া দনিল উদ্ধার কর] । 


জাদা কাগজে একখানি খাতা কাধিয়া একপ কাগজে 
তাহার মলাট দিবে যেন তাহার ছুই পৃষ্ঠাই তেল কালী মাধাইয়া 
শুকান কাল কাগজ হয় । সাজজী দেখাইবার সময় সেই খাতা 
খানি ও খানিকট! সাদা কাগজ ও একটা শন্ত সীমার পেন্সিল 
দিয়া দর্শকের যাহা ইচ্ছা হর লিখিত» বলিবে। লেখা 
হইলে তাহাকে লেখা কাগজধানি দিয়া তুদ্ধি আপনার খাতা 
খানা লইথা বাহিরে বাক্স তুলিয়া আসির্রাছ এই ছল করিরা 
বাহিরে ষাইবে। সেখানে গিয়! তোমার খাতার মলাটের নীচে 
যে কাগজ খানি আছে, অর্থাৎ খাতার বে পুষ্টে কাগজ রাখিয়। 
দর্শক লিখিয়াছিলেন, তাহার নীচেকার কাগজ খানি ছিড়িয! 


২৭২ গৃহস্থজীবন । 


বাক্সমধ্যে রাখিয়া বাক্সাটী বন্ধ করিধা আনিবে। বাকাটী 
দুই তলা হওয়া আবস্তক। বাক্সটী আনিয়া দর্শককে বলিবে 
তাহার লেখ! কাগজ পোড়াইয়া ফেলেন ও পোড়া কাগজের 
ছাই গুলি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেন। খন তিনি ছাই রাখি- 
বেন, তখন বাক্সের উপর তলাবু রীখিবেন; কিন্ত বাঝ্সুট। 
যে দুই তল! তাহা যেন দেখান না হুম । তাহার পর বাজ্সটী লইয়া ' 
ছুই একবার উলট. পালট, করিরা তাহার মধ্যে ভাত প্রবিষ্ত 
করিম! দিয়া তোমার খাতার যে কাগজ খানি ছি'ডিয়া তাহার 
মধ্যে রাখিয়াছ, সে খানি বাহির করিয়া আনলেই দেখিতে 
পাইবে ষে. সেখানিতেও দর্শকের নিজের হাতের লেখা কথাগুলি 
আছে। সেই কাগজে লেখা! কালীটা যদি ভূষা উঠা গোছ 
দেখ ত' দর্শককে বলিবে যে, «পোড়ার সকল দাগ মিলান বড় 
কঠিন।” 
পোড়ান ক্ুমাঁল আস্ত বাহির করা । 


দ্রইখানি এক রঙ্ধের রমাল (ষত ছোট হয় ততই ভাল) 
লই! একখানি দর্শকের অক্জাতসারে তোমার দক্ষিণ হস্তের 
জামার আন্তিনের ভিতর রাখিবে, অপর খানি অন্য রাখিবে। 
বাজী দেখাইবার সময় একটা টানের বাক্স লইব্লা তাহার ডালা 
খুলিবে।. খুলিয়া উপড় করিয়া দেখাইবে তাহাতে কিছু নাই। 
দেখাইয়া যেমন সেই বাক্সটা নীচে গানে আনিবে, অমনি 
মেই অবকাশে দক্ষিণ হৃস্তের অঙ্থুলী দ্বারাই আস্তিনের ভিতর 
হুইতে কমাল খানি লইয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া বন্ধ করিবে । 
বদ্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখিবে ও চাবি বন্ধ করিয়! দর্শক 


ননাঁবিধ আশ্চর্য গ্রক্রিয়!। ২৭৩ 


1গের সন্মুখে রাখিবে। তাহার পরে তাহার জোড়া কমাল 
নি বাহির করিয়া সকলের 'দাক্ষাতে আগুণে পোড়াইয়া 
হার ছাই গুলি লইবে এবং একটি বন্দুক লইয়! তাহাতে 
1কুদ পূরিবে। বারুদ পূরিয়া কমালপোড়া ছাইগুলি বন্দুকে 
দয়া এমন ভাবে আওয়াজ করিবে যেন তাহার পূম পূর্বোক্ত 
ক্সটীর গা লাগে। বন্দুকের আওরাজ হুইবা মাত্র বলিবে 
'& ক্লমাল।” এই বলি বাক্সের চাবিকাটী দর্শককে ফেলিদা। 
দবে, তিনি খুলিরা দেখিয়া আশ্চধ্য হইবেন। 


পাকাধ্যায়। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 
দ্রব্যগুণ। 


প্রিয় ভগ্নি, স্্রীলোকের অবশ্যজ্ঞাতব্য এবং যাঁর গর নাই 
প্রয়োজনীয় বিষ়টী অগ্রে না বলিয়া অপরাপর বিষ তোমাকে 
শিক্ষ। দিতেছিলাম। তাহাতে আমারও ততটা*দোষ দিতে 
পার না। পিচদেব বে পর্যন্ত তোমাকে উপদেশ দিয়া আমার 
হাতে পরিত্যাগ করিষ্বাছেন, সেখানকার কথা শেষ না করিব 
অন্য বিষ ধরাটাও ভাল দেখান না বলিয়া আমি উহাতে ক্ষান্ত 
ছিলাম, কিন্ত এখন আর তাহাতে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। 
রন্ধনশিক্ষা সংসারের মধ্যে স্ীলোকের একটা প্রধান ধর্ম । 
গৃহস্থঘরের স্্রীলোকেরা যদি সকল কাজ শিক্ষা করেন, আর 
রন্ধনশিক্ষা না ধরেন, তবে তাহার কিছুই শিক্ষা করা হয় নাই 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব অন্ত কথা থাকুক এখন 
তোমাকে রন্ধন সন্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বলিব । 

পাচিকার বিলক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া 
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আবশ্যক, নতৃবা তিনি খাদ্য দ্রব্য অমৃতের ন্যায় মিষ্টপাক করি- 
লেও তাহা তক্ষণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য রাত্রিবাস 
কাপড়ে বা অস্গাত হইষা পাক করিতে যাওয়া কোনমতে কর্তব্য 
"নহে । পাক করিবার পূর্বে সমস্ত অনুষ্ঠান গুলি আপনার 
নিকট সংযোগ করিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা সময়ে এমন 
হইতে পারে যে রন্ধন করিতে করিতে তুমি এমনই ব্যস্ত হইতে 
পার যে, এক সৃহর্তের জন্ত স্থানান্তরে ষাইলে সকল নষ্ট হইস্বা 
ফাইতে পারে । পাকানুষ্ঠান ঠিক করিয়া লইয়! তবে রাধিতে 
বমিবে; কেন না যদিও তোমার পরিচারিকা থাকে, তথাঙ্গি 
সকল দ্রব্য ম্যত না থাকিলে তাহাকে ভক্ম করিয়। তাহাদের 
কোনটা আনাইয়া লইবার হয়ত সময় কুলায় না। 
পাকস্থালী মাধাব্ণতঃ মহিকার হইলেই ভাল হস্ব। মুস্ভি- 
কার পাত্র সকল দোষ বজি ত1. অতএব পাত পাইলে অন্য 
পাত্রে রন্ধন করিবে না । এক্ষণে মাধারণ দ্রব্যগুণ অন্থন্ধে 
তোমাকে কিছু বলিতেছি, মনে রাখিও। 
জল-__ক্রান্তিনাশক, মৃচ্ছ 1 ও তফাণানিবারক, তন্দা ও বমি- 
নঈকারক, শিদ্রাজনক, অলীর্ণ প্রভৃতি পোগ নিবারক, মনের 
লীতিদায়ক, শৈত্য গুণবিশিষ্ট, লঘু এবং জীবনীশক্তিকর। 
উষ্ষোদক- শ্বাস, কাশ ও জরনাশক; কফ বাত ও আম- 
দোষ নিবারক, উত্তেজক এবং বক্ত শোধনকারঞ্ক । 
দুপ্ধ_ লিগ্ধগুণমুক্ত, মিষ্ট, পুষ্টি কারক, রক্তপিত্তবিনাশক, বাত- 
পিভনাশক, জীবনীশভিবদ্ধক এবং ষড়রসের আশ্রয়। 
গুড়-শুক্রবন্ধক, জিদ্ধ, সুত্রোধক, পিন্তনাশক, ক্ষ, কমি 
ও বলকারক । | 
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পুরাতন গুড়-শুক্রবর্ধক, রেচক, মপুর ও প্রসাদক ৷ 

মধু- স্বাদ, কক্ষ, বলকারক, অগ্নিকর, মনের গ্রীতিজনক, 
বাসুপিত্ব-কফনাশক, শ্বাস, হি্া ও বিষনাশক । মু 

চিনি_ সিদ্ধ, শৈত্যকারক, অলপ পোষক, এবং জলের সহিত' 
মিশ্রিত হইলে শৈত্যগুণকর । 

ছোট এলাইচ-_আগ্রেয়, উত্তেজক ও বাযুনাশক। 

বড় এলাইচ - আগ্রেয়, লঘৃ, রুক্ষ, উষ্ণ, প্রেঙ্ষাপ্ব, পিত্ত" 
নাশক, শ্বাস, তৃষ্ণা) বমি, কাশ, শিরহরোগ এবং মুখরোগের 
শান্তিকারক। 

দারচিনি হ্থাছু, বাম্ুনাশক, পিন্তপ্র) কৃতি, শুক্রবুদ্ধিকর, 
বলকারক, মুখশোন ও তষ্ানিবারক | 

তেজপত্র-মপর, উষ্ণ, লঘু কফ, বাত, অর্শ, জল্লাশ ও 
অরুচিরোগবিনীশব । ্ 

কুম্কুম্‌_ক্ষিপ্ক, ভিদোবদ্ব, শিরংগীড়া, ব্রণ, দেহস্থ' কীট এবং 
ব্রণরোগ শান্তিকর। 

লবঙ্গ_তিজ্ত, চক্ষুরোগনাশক, শীতল, দীপ্ত, পাচক, 
কচিকর, কফ, পিভ ও দুষিত রোগের শান্তিকর, আগের, উত্তে- 
জক এবৎ বায়ুনাশক। 

জয়ত্রী--স্বাদ্‌, কট্‌, উষ্ণ, কচিকর, কঞ্চ, কাশি, বমি, শ্বাস, 
তৃষা, কৃমি ও বিষজ্কন্য রোগের শ্রান্তিকর। 

গোলমরিচ দ্টুরসবিশিষ্ট, তীক্ষ, দীপক, কফদ্ব, বাত- 
নাশক, উষ্ণ, পিত্তকর, শ্বাস, শুল ও কমিনাশক, বায়ুনাশক 
এবং উত্তেজক। 

কৃষ্জজীরা- রুক্ষ, কটু, উ্ণ, দীপক, লঘু, পিত্তবদ্ধিক, মেধা 
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ও দৃষ্টি প্রসাদকর, পাচক, গর্ভাশয়ের শোধনকর, রুচিকর, 
কষছে, জর, গুল্ম, ছর্দি ও অতিসারাদি রোগে উপকার- 
"জমক। | 

মেখী-বাত্তশ্রেস্থা ও জরনাশক। 

ধন্য ক্গিদ্ধ, মূত্রকর, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, দ্রীপক, পাচক, 
জরদ্ব, রেচক, ত্রিদৌ ধস, দাহ, বমি, শ্বাম, কাশ, অর্শ, আম, কমি 
প্রভৃতি রোগে উপকারক। 

হিন্তু_উ্ণ পাচক, তীক্ষু, বাতশ্লেষানাশক ও পিতবদ্ধীক। 

হরিদ্রা-_কটু, তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফ, পিস্তনাশক চর্ম 
রোগ, নেত্ররোগ, শোথ, পাও ও ব্রণাদি রোগহারক। 

আদ্রক-_রেচক, গুরু, তীক্ষ, উষ্ণ, দীপক, বৃতি ও কফ- 
নাশক, কুপ, পাও, কচ্ছ ,স্তপিত্ত, ত্রণ, জর এবং দাহাদি 
রোগের শাস্তিকর। 

তিল-_স্তনের ছুগ্ধ বৃদ্ধিকর, কট্‌, তিক্ত, গুরু এবং কফ ও 
পিত্তকর। 

সরিষা উগ্র, কফ এবং পিত্তঘ্ 

লঙ্কা মরিচ_ কক্ষ, কূচিকারক এবং পিত্তনাশক | 

মৌরী-রৌচিক, শুক্রবর্ধক, দাহ এবং রক্তপিক্কনাশক। 

গম--উষ্ণ এবং পুষ্টিকারক ও বলবৃদ্ধিকর । 

দাউল-উষ্ণ ও বলকারক। ই 

সাগড ও আরারুট-_লঘু ও অনায়াসে জীর্ণ হয়। 

গোলআলু-- পুষ্টিকর, সুখাদ্য, বলকারক ও উষ্ণ। 

গাজর-_ পুষ্টিকর ও সহজে জীর্ণ হয়। 

যুলা-_বলকারক, উত্তেজক, অগ্নিকারক এবং পাচক। 
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কপি--উফণ, বলকারক, সহজে জীর্ণ হয় না এবং রন্ধনে 
মিষ্ট। | রর 

পলাওু- পুষ্টিকর, উষ্ণ, বিশেষ বলকারক, কীচা খাইতে * 
দুর্গন্ধ কিন্ত রাধিলে বেশ মিষ্ট হয়। 

রশুন_উফ, পাচক, শুক্রবর্ধক, বাতনাশক, -রক্তবর্ধক, 
চক্ষের জ্যোতিক্কর, পিস্তকর, গুরুপাক এবং কাশ, শোখ, 
অজীর্ণ, কুষ্ট, বায়ু, শ্বাসকাশাদি রোগনাশক । 

পটোল--পাচক, মনের তৃপ্তিসাধক, বীর্ধ্যবর্ধক, অগ্নিকারক, 
তিদোবন্, কমি, কাশ, রক্তপিত্ত এবং জরনাশক। 

ডুমুর__লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্ত কফ রক্তনাশক এবং রক্তপিত্ত 
নিবারক । 

করলা-__-শীতল, ভেদক, তিক্ত এবং জর, পিত্ত, কফ, ক, 
মেহ, কমি ও শুক্রনাশক। মুল ধার পর নাই রেচক এবং পত্র 
ধারক । 
উচ্ছে-ক্গিপ্ধ, তিক্ত, রেচক, অগ্রিকারক, লঘু এবং কুমি- 
নাশক। ট 

কাকরোল-_কুচিকারক, কফ এবং পিন্তনাশক। 

ঝি্গাতিক্ত, মধুর এরং আমবাত ও অগ্নি মান্দ্য- 
কারক । € 

শিম--কুক্ষ, ব্কারক, স্বাছুঃ অগ্নিমান্দ্যকারী, কফনাশক, 
তুক্রদোষকারক এবং কটু। 

বার্তাকু (বেগুণ )--কটু, তীক্ষ, উ্ণবী্ধ্য, শ্বাস, কফ, বাত 
নষ্টকর, মধুর, রুচিকারক এবং অগ্নিকর। 

কাকড- ক্ষারুক্ত, মধুর, কচিকর ও ন্তুধাবদ্ধীক। 
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শসা__পিত্তহর, শীতবীধ্য ও কফকারক। 

*নাউ-_শীতল, বাযুনাশক এবং ভেদকারক। 

কদলী (কলা)--কষাব, মধুর, বলকারক, শীতল, পিন্ত- 
নাশক, গুরু, শুক্রবদ্ধক, তৃষ্ণানাশক এবং কফকারক। 

মোচা-হ্লিদ্ধ, মধুর, কষায়, গুরু, বাতপিত্তনাশক, শীত- 
বীর্য, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয়রোগ নিবারক । 

থোড়-_বাত-পিত্তনাশক, গুরু এবং রসকারক। 

গল-_অগ্রিবর্ধক, রুচিকর, কফনাশক, লঘু এবং অর্শরোগ- 
প্রতিকারক। 

মানকচু-হস্বাদ, শীতল, গুরু, শোথহর এবং কটু। 

কাঠাল ইচড--গুরুপাক, মুখপ্রিয় কিন্তু অজীর্ণকারক। ' 

পাকা কাঠাল-_মধুর, দ্ধ, রক্তবদ্ধক, শীতল, বায়ুপিত্ত- 
নাশক, শ্রেস্, শুক্র ও বলপ্রদায়ক, শ্রম দাহ ও পিপাসা নিবারক, 
গুরুপাক এবং কচিকর। 

কীঠালবীজ-_রক্তপিত্তনাশক, স্বাদ, ঈষত্কষায়, বাযু- 
বৃদ্ধিকর, গুরুপাক, ত্বকদোষনাশক, শোণিত, শুক্র এবং 
বলবৃদ্ধিকর। | 

অনারস--স্নিগ্ধ, হুমিষ্ট, বায়ুনাশক, কফকারক এবং যক- 
তের ক্রিয়া বুদ্ধিকর। ঃ 

আমৃলকী- তৃষ্ণা, ছর্দি বায়ুনাশক, বলকাঁরক এবং রক্ত- 
দোষনাশক। 

বেল-মধুর, কষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, জর ও অতিসার 
নাশক, রুচিকারক এবং অগ্রিবর্ধক। 


২৮০ হস্ব-জীবন। 


কৃম্মাপ্ড-শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক, স্বরবদ্দীক, বমি, তৃষ্ণা এবং 
অরনাশক । রশ 

নারিকেল-_গুক্, ক্গিগ্ক, পিত্তনাশক, স্থাছু, শীতল, বল ও" 
মাংস বুদ্দিকর, তৃপ্তিজনক, এবং বস্তিশৌধক । 

নারিকেল জল-ক্ষিপ্ী, শীতল, মনের তণ্থিকর, অগ্সি 
ও শুক্রবদ্ীক, লঘু, পিপাসান্বারক, মিষ্ক এবং বস্তি" " 
শুদ্ধিকর। 

কোমল নারিকেল-__গুকু, পিত্তকারী, মিষ্ট এবং ব্দ্বাহী। 

মাংস বলকারক, গুরুপাক এবং ক্ষ ও পিত্তকর। 

মহশ্য--বলকারক, মাংস অপেক্ষা সহজে জী হয়, কফ 
এবং পিন্তকারক | 

ডিন্ব-_যার পর নাই পুষ্টিকর, অর্দপর্ক করিলে সহজে জীর্ণ 
হয়, এমন কি রোণীকে পধ্যস্ত দেওয়া যাইতে পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


নিরামিষ পাক। 
| বুটের দাউল। 
বুটের দাউ ১ সয়, ঘ্বুত ১ পোয়া, ধনে বাটা ২ তোলা, 
হরিদা বাটা ১ তোলা, আদাকুচি ১ সিকি, আদা! বাটা আদ, 
তোলা, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, দারুচিনি দেড়, আনা! 
গোটা লবঙ্গ ২ আনা, জিরা মরিচ ২ তোলা, লবণ. বাড়াই 
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তোলা, আস্ত লঙ্কা ৪, তেজপত্র ৬ খানি, জল ৪ সের, 
বাত্তান! বা চিনি ১ তোলা। 
প্রথমতঃ দাউল গুলি বেশ করিক্বা ঝাড়িয়া ও বাছিয়া লও । 
তাহার পর পরিষ্কার জলে ও | ৫ বার উত্তমরূপে পুইয়া লইয়| 
একটা বিস্তৃত পাত্রে কিম্বা মোটা কাপড়ে পাতলা করিয়া পাতিয়! 
দাও । এইরূপে কিছুক্ষণ রাখিলে উহা! বেশ খড়খড়ে হইবে। 
এপ্দিকে একটা পরিষ্কার হাড়ি উনানে জালে চড়াইয়া তাহাতে 
৩ ছটাক ঘ্ৃত দাও। স্বতৈর গাজ মরিয়া আমসিলে তাহাতে 
নমুদয় আদার কুচি, ছোট এলাইচের দানা, দারুচিনি ও অদ্দেক 
লবঙ্ক দিয়া দুই চারি বার উন্বমন্রপে নাড়িয়া তাহাতে দাউল . 
গুলি টি এবৎ উন্ভা ভাজার স্তায় খড়খড়ে না হওস 
পধান্ত খস্টি বা হাতা ছারা অনবরত নাড়িতে থাক। খন 
দেখা যাইনি রা গুলি ঈষৎ ভাজাভাজা হইয়াছে, তখন 
তাহাতে পরম জল ও সের টালিয়া দিতে হইবে। এস্সালে 
ইহাও তলা উচিত যেহাড়ি যেন ভোট না! ভয়, কারণ তাহ! 
হইলে উলিয়া! পড়িঘা*যাইবে। যখন দ্াউল বেশ ফাঁটাতে 
থাকিবে, তখন তাভা হইতে পরিমাণ মত গরম জল ুলিয। 
তাহাতে গন্বোন্ছ বাটা মশলা গুলি গুলিয। এবং চিনি বা 
বসা এক সঙ্গে মিসাইয়া দাউলে ঢালিদ্* দিয়া দছু হ্রাল 
দাও। অনেকক্ষণ পরে অরা খলিরা দেখ ঈদাউলগুলি সিদ্ধ 
হইল কি না। দি সিদ্ধ হইয়| থাকে তাহ হইলে ঘন ঘন কাঠি 
দ্বারা নাড়িতে থাক ; তাহারপর লবণ দিয়া একবার নাড়ির! দিনে 
হইবে। 
..এই সমন একটা মুখ বিস্তৃত বড় হাড়িতে অবশিষ্ট স্ব 


রে 
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জালে চড়াইবে এবং উহার গাজা মরিয়া আসিলে তাহাতে 
তেজপত্র ও লঙ্কা দিয়া নাড়িতে থাকিবে । ইহার পর উহ্ধতে 
ছোট এলাইচের দানা, দারুচিনির কুচি, এবং অবশিষ্ট লবঙ্গ" 
দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিবে । যখন দেখিবে লক্গা গুলি 
কুষ্ণবর্ণ হইরা আসিয়াছে, তখন তাহাতে হাঁড়ির সুসিদ্ধ 
দ্রাউলের সুগন্ধে গৃহ অমোদিত হইবে। ইহার পর উনান 
হইতে নামাইলেই বুটের দাউল প্রস্তত হইল। 


যূলাঁর শক্ত | 


মূলা ১ সের, বিলাতী আলু ১ সের, বেগুন আদ সের, 
কাচকলা ১ পোয়া, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, সরিষা! বাটা ২ তোলা, 
পোস্তবাটা ৩ তোলা, পোস্ত বড়ি ৪ তোলা, নারিকেল কোর! 
২ তোলা, ঘ্বৃত আধ ছটাক, তৈল ২ ছটাক, ভাজা সারিষার শঁড। 
৬ আন, ভাজা পাঁচ ফোড়নের গু ডা ৬ আনা, লবণ ৩ তোলা, 
জল ১ সের, চিনি ১ তোলা। 
তরকারী গুলিকে যে ভাল করিম কোটা ও ধৌত করা 
আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য । র্ধ প্রথমে এক ছটাক তৈল 
সাড়িতে দিয়া যখন দেখিবে তাহার ফেনা মরিয়া গেল, তখন 
তরকারী গুলি চাহাতে দিয়া খুস্তিদ্ধার| নাড়িতে থাক। সে 
গুলি আধ ভাজাহইয়া আসিলে বাটা মসলাগুলি, লবণ ও আর 
'আধ ছটাক তৈল তাহাতে দিয়া নাড়িতে খাক। বাটা মসলা! 
অর্ধেক ভাজা হইলে উহাতে জল দিয়! একবার নাঁড়িয়া হাঁড়ির 
মুখ সরা দ্বারা ঢাকিয়া দিবে । তরকারী গুলি ভাল রকম সিদ্ধ 
হইলে বাড়িটি নামাইবে এবং আর একটা হাঁড়ি উনানে চড়া- 
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ইয়া অবশিষ্ট তৈল দিয়া বড়ি গুলি ভাজিয়া পারান্তরে রাখিবে । 
সৈল হইতে বড়ি তুলিয়া সেই হাড়িতে গু'ডা মসলা গুলি 
অল্প ভাজিয়া পূর্ব রক্ষিত হাড়ি হইতে ঝোলসমেত তরকারী 
গুলি উহাতে ঢালিয়। হাঁড়ির মুখ বন্দ করিয়া দিবে। যখন 
তরকারী গুলি কুটিয়| উঠিবে, তখন ঢাকনিটা খুলিয়া লইয়া চিনি 
দিষা নাড়িতে হইবে, তাহার পর ভাজা বড়ি গুলি নিক্ষেপ 
করিয়া ষখন দেখিবে জল মরিষা মাখা মাখা হইয়াছে, তখন 
উহাতে স্বৃত ছড়াইঘ্া দিবে এবং একটু গরম থাকিতে থাকিতে 
নারিকেল কোর! দিরা নাড়িয়া লইবে। তাহা হইলেই মুলার 
সুক্ত উভ্তমরুপ রন্ধন করা হইল। 


আলুর দম । 

খোসা ছাড়ান আস্ত আলু ১ সের, দ্বুত ১ পোয়া, দধি 
১ পোরা, পাকা তেঁতুল আধতোলা, বাদাম বাটা, ৫ তোলা, 
ধনে বাটা ২ তোল, গোলমরিচ ৬ আনা, ছোট এলাইচের গুড়া 
৫ আনা, দারুচিনি চুর্ণ ৫ আনা, লবঙ্গ চূর্ণ ১* আনা, 
লবণ ২ তোলা, চিনি আধতোল]। 

আলু গুলিতে সরু শলা দিয়া ছিদ্র করিহব। তাহার পরে 
উপরোক্ত মমলা গুলি একেবারে আলুগুক্দর গানে 'মাখাইয়া 
দাও। একটী ডেকৃচী বা হাঁড়িতে করিয়া আগুণে চাপাও। জাল 
দিবার সময় পাঁকস্থালীর মুখ বেশ করিয়া ঢাকিয়া দাও । এদিকে 
উনানে ধিকি ধিকি জাল দিতে থাক। যখন ফুটিবার শব্দ বন্ধ 
হইবেক ও মিষ্ট গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে তখন নামাইয়া রাখ ; 
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তাহার আধ ঘণ্টা পরে ঢাকৃনি খুলিয়া নাড়িরা চাঁড়িবা লইলেই 
আলুর দম শ্রস্তত হইল। 


ছানার ডাল, না । 


ছাঁনা * সের, ঘ্বৃত ৫ ছটাক, তেজপত্র ৫ খানি, ধনে বাটা ১ 
তোলা, আদা বাটা আধ তোলা, জিরামরিচ বাটা আধতোল!, 
দ্রারুচিনির টুকরা ও আনা, ছোট এলাইচ ৪ আনা, লব্্গ চারি 
আনা, লবণ ২ তোলা, চিনি আধপোয়া, জল আধ সের। 

প্রথমে ছানা টুকৃতে এক ইঞ্চি চৌড়া এক ইঞ্চি লম্বা 
ও আধ ইপ্চি পুরু ছোট ছোট টুকরা প্রস্তত কর। একটী 
কড়াতে এক পোষ স্থৃত চাপাইরঃ -্ছু জালে উনানে বসাও। 
যখন দেখিবে দ্বতের ফেণা মরিঘ্া আমিরাছে, তরীন ছানার 
খণ্ড গুলিকে তাহাতে ভাজিরা লইবে। ছানার টকরাগুলি 
পাত্রান্তরে রাখিয়া কড়ায় যে ঘ্বতটুক অবশিঃ থাকিবে তাহাতে 
তেজপাতা দিষা যখন ভাজা ভাজা হইবে, তখন ধনে, আদা 
ও জিরামরিচ বাটা জলে গুলিরা তাহাতে ঢালিয়া দাও । 
যখন ছুটীতে থাকিবে তখন ছানাভাজা ও লবণ দিনা একবার 
নাড়িরা লও । অদূদ্ধক আন্দাজ জল মরিয়া গেলে চিনি দিয়া! 
একবার বেশ করি নাড়িবে। নাড়িঘা নামাইম্বা রাখ। পরে 
পত্রান্তরে আধ ছটাক ম্বৃত দিয়া ছোট এলাইচের দানা, দাক- 
চিনির কচি ও লবঙ্গ দিস্া নাড়িতে থাকিবে । মসলা গুলি আধ 
ভাজা হইলে তাহাতে ডালনা ঢালিয়া পাত্রের যৃখ ঢাকিরা 
দাও ; তাহার পর যখন ফুটাতে থাকার শব্দ পাইবে, তখন অব- 
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শি্ট আধ ছটাক দ্বৃত ঢালিয়া ছুই চারি বার নাড়া চাড়া করিয়! 
নামাও। নামাইবার আধ ঘণ্টা] পরে তবে ঢাঁকুনি খুলিবে। 
মুলার ঘন্ট । 

দুলা ১ সের, নারিকেল কোর ১০ ছটাক, জির! মরিচ ১ 
তোলা, তেজপর্র ৪ খানি, পিটালি ৩ তোলা ফুলবড়ি ৭ গণ্ড?, 
লবণ আধ ছটাক, তিল আধ ছটাক, গুড় ৪ তোলা দুগ্ধ আধ- 
পোয়া, ঘ্বৃত ১ ছটাক, তৈল ১ ছটাক। 

মূলাগুলির খোসা ছাড়াইয়া নাউর্কচার যত খণ্ড খণ্ড 
করিনে। সে গুলিকে ভাল করির। ধুইবে। তাহার পর ছুই 
সের জলে মূল! শুলি সিদ্ধ করিরা আবার ধৌত করিবে । তাহার 
পর আধ ছটাক তৈল দিদা বড়ি গুলিকে ভাজিবে ৷ বড়িগুলি 
পৃথক পাতে রাখিয়া অর্শ, আধছটাক তৈলে তেজপাতা 
গুলি ভাজিবে। সে গুলি তাজ ভাঙা হইয়া আসিলে মূলাগুলি 
তাহাতে দিয়া ছকিঘা লইবে, কিন্ত সাবধান মুলার গাদ্ধে যেন 
ঘাগ না ধরে। মুল! ছকা হইলে এক পোয়া জলে তিলবাটা! 
ও জিরামরিচ বাটা গুলিয়! তাহাতে ঢালিয়া দিবে, একট ফুটিয়া 
আসিলে গুড়, দুগ্ধ, পিটালি মিশাইয়া হাড়িতে দিবে। ফুটিয়। 
উঠিলে বড়ি. গুলি দিতে হইবে । এই সময় একবার নাড়িয়! 
চাড়িয়া লবণ টুকু দিবে। ছুটিতে কুটিতে য্ধন গামাথা গোছ 
হইয়া] আসিবে, তখন তাহাতে নারিকেল্খ কোর! এব দ্বৃত 
দিয়া নাড়া চাড়া করিবে । এই তরকারী প্রস্তত হওয়ার শেষ 
সময় একটু সাবধান হইবে, মৃদু জাল দিবে, যেন আ কিয়া 
শাযায়। 


২৮৬ গৃহস্থ-জীবন। 
মোচার ঘণ্ট। 


মোচার খোলার ভিতরের কচি কচি কলার কুচ ১ জের, 
বুট কলাই ভিজান ১ ছটাক ধনেবাটা ২ তোলা, তিল বাটা ১" 
তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোল।, স্কৃুত ৩ তোল!, তেজপত্র ৪ 
খানি, আদার কুচি আধতোলা, দুগ্ধ আধ ছটাক, চিনি ১ তোলা, 
ময়দা ১ তোলা, ছোট এলাচ ২টা, দাকচিনি কুচি।* আনা, 
লবঙ্গ ৮টা, নাড়িকেল কোর! ১ছটাক, লবণ আধ ছটাক, এবং 
জল ১ পোয়া। 

মোচাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়] কূচা কবিবে। সে গুলিকে 
উত্তম রূপ ধৌত করিয়া যে কসের মত জল বাহির হইবে তাহা 
ফেলিয়া দ্িবে। মোচাগুলিতে একটু হরিদ্রা মাখাইয়া ছুই 
সের জলে সিদ্ধ করিবে। যখন উহ সুসিদ্ধ হইবে তখন জল 
হইতে ছ'কিয়া পৃথক পাত্রে রাখিবে ও জলটা ফেলিত্বা দিবে। 
তাহার পরে লবণ, জিরামরিচ বাটা ও ধনে বাটা মাখিয়! 
রাখিবে। হাড়িটিতে ২ তোল! স্বত দিয়া তেজপাতা, অঙ্গ 
জিরা, আদার কুচি ও বুট ভিজান ক্রমে ক্রমে দিতে হইবে । 
তেজপাতা! ও বুট আধ ভাজা হইলে মোচা গুলা ঢালিয়া দিয়া 
নাড়িতে থাকিবে। যখন তেজপাতা বেশ ভাজ হইয়াছে 
দেখিবে, তখন এইরূপ সম্তলনের পর জলে তিলবাটা, ছৃগ্ধ, 
চিনি ও ময়দা গুদিলয়া ঢালিয়া দিবে। যখন তরকারী অনবরত 
নাড়িতে নাড়িতে দেখিতে পাইবে মাখা মাখা হইয়া আসি- 
য়াছে তখন ছোট এলাইচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ বাট] এবং 
নারিকেল কোরা দিয়া উত্তমরূপ নাড়িয়া চাড়িয়া নামাইবে। 


নিরামিষ পাক। ২৮৭ 


নিমঝেল। 


নিষপাতা ১৫টী, গোল আলু ১ পোয়া, কচি শিম ১ পোষা, 
সজিনাাটা ১ পোয়া, বেগুণ ১ পোয়া, বড়ি আধ পোয়া, ধনে 
২ তোলা, সরিষা ২ তোলা, হরিদ্রা আধ তোলা, লবণ ২০ তোলা, 
স্থৃত ২ তোলা, সর্প তৈল আধ পোয়া, চিনি আধ তোলা, পীঁচ- 
ফোড়ন ১ আনা, জল ১1০ সের। 
তরকারী গুলি ভাল করিয়া কাটিয়া জলে ধৌত করিবে। 
একটি হাঁড়িতে ২ তোলা! তৈল দিয়া জাল দাও। উতৈলের 
ফেণা মরিয়া আসিলে তাহাতে বড়ি গুলি তাজিয়া লও । বড়ি 
ভাজা হইলে একটী পাত্রে তুলিয়া রাখ। তাহার পরে এক 
ছটাক তৈল হাঁড়িতে দিয়া পর্ব প্রকারে বেগুণ ব্যতীত সকল 
তরকারী ভাজ । বড়ি ও তরকারী এমন করিয়া ভাজিবে, ষেন 
তাহাতে দাগ না লাগে। তরকারী ভাজা হইলে তাহাতে 
হলুদ ও সরিষা বাটা জলে গুলিয়া ঢালিয়া দাও । যখন ফুটিতে 
আরম্ভ করিবে তখন লবণ ও বেগুণ দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সরা- 
ঢাকা দিতে হইবে। খুব ফুটীতে আরভ্ত করিলে বড়িগুলি 
দ্রিবে। তাহার পরেই চিনি ও ধনেবাটা দিয়া আবার একবার 
নাড়া চাড়া কর। আন্দাজ তিন পোয়া জল থাকতে দেখিবে 
যে তরকারীগুলি বেশ সিন্ধ হইয়া আসিঘ়াছে। তখন ঝোল- 
সমেত তরকারী একটা পাত্রে ঢালিয়া হড়িটা বেশ করিয়া 
| ধৌত করিবে। পরে অবশিষ্ট তৈল টুকু হাড়িতে দিয়া তৈলের 
ফেণা মরিয়া আসিলে নিমের পাতা ও পাঁচফোড়ন উত্তম- 
রূপে ভাজিয়! লও। পাতা গুলি ভাজা হইলে তরকারী খুলি 


২৮৮ গৃহস্থ-জীবন। 
ঝোল সমেত ঢালিয়া দাও । তাহার পরে খুব একবার ফুটিয়া 
উঠিলে স্বত দিয়া নামাইলেই নিমঝোল হইল। 


নারিকেল কুমড়া । 


দেশী কুমড়া কোরা ১ সের, নারিকেল কুরা ১ পোষা, গ্বৃত ' 
১ ছটাক, ধনেবাটা ৩ তোলা, জিরা গোল মরিচ বাটা ১ তোলা, 
আদা দুই তোলা, মেতি আধ তোলা, তেজপাতা ৮ খানি, 
লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ৩ আনা, দারুচিনি ৪ আনা, 
লবণ ২ তোলা, চিনি আধ ছটাক, হদ্ধের সর ২ তোলা । 

একখানি কড়া বা অন্য কোন পরিষ্কার পাত্রে ম্থুত ৩ তোলা 
দিয়া আগুণে চড়াও । দ্বতৈর ফেণ! মরিয়া আসিলে তাহাতে 
তেজপাতা কয়খানি ছাড়িয্া দিবে । তেজপাতার রং যখন 
রাঙ্গাটে গোছ হইয়া আসিবে, তখন উহ্থাতে মেতি ছাড়িয়! 
দিবে। মেতি দিবামাত্র শক হইতে থাকিবে; এ শব্দ বন্ধ 
হইয়া আসিলে উহ্হাতে নারিকেল ও কুমড়াকোরা দিষ্বা উত্তম- 
রূপে নাড়া চাড়া করিবে। এ দুইটা দ্রব্য অল্প ভাজা হইয়া 
আসিলে তাহাতে ধনে, জিরামরিচ বাটা ও লবণ দিয়া আবার 
নাড়িয়া চাড়িযুঁ দিবে। যখন দেখিবে কুমড়ার জল মরিয়া 
আসিয়াছে, তখন উহাতে হদ্ধের সরটুকু দিবে । দিয়া আবার 
নাড়িতে থাকিবে এব অবশিষ্ট ঘ্ৃতের জঙ্গে ছোট এলাইচ, 
দাকুচিনি, লবঙ্গ এবং আদা বাটা মিশাইয় ব্যগ্তনে ঢালিয়৷ দিয়া 
উত্তষরূপে নাড়িলে যখন জড় হইয়া আসিতে দেখা যাইবে, 
তখনই প্রস্তত বুঝিতে হইবে। 


নিরামিষ পাক। ২৮৯ 


মাঁনকচুর ঘণ্ট | 

মানকচু কোরা ১ সের, গোলআলু দেড় পোয়া, ফুল্‌ 
বড়ি আধ পোয়া, ঘ্বত আধ ছটাক, তৈল ১ ছটাক, পাঁচফোড়ন 
৬ আনা, হরিদ্রাবাটা ১ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, গোলমরিচ 
বাটা আধ তোলা, লঙ্কা বাটা আধ তোলা, মৌরী বাটা আধ 
তোলা, তেজপাতা ৬ খানা, জিরা বাটা আধ তোলা, আদ। বাটা 
দেড় তোলা, পিটালি ১ তোলা, লবণ ২।” তোলা । 

কচু গুলিকে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবে। তাহার পর 
বড়ি গুলি ভাজিয়া লইবে। বড়ি ভাজার থে তৈল অবশিষ্ট 
থাকিবে তাহাতে আলু ভালিয়া! তুলিয়া রাখিবে। ইহা পরেও 
গাত্রে তৈল থাকিবে, তাহাতে তেজপত্র ও পাঁচফোড়ন 
ভাড়িদ্বা দিবে। সেগুলি জাণটৈ ভইঘ্া আফিলে তাহাতে 
কচুগুলি নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাক, যেন দাগ না ধরে। কচু 
অল্প ভাজা ভাজা হইঘ্া আগিলে আলুগুলি দিয়া তাহাতে 
হরিদ্রা, লক্ষ1, ধনেবাটা ও লবণ দিবে। তাহাদের সহিত অল্প 
পরিমাণ জলও দেওয়া চাই । তরকারী কুটির আসিলে গোল- 
মিচ বাটা ও ভাজা বড়িগুলি াও। একট পরেই পিটালি ও 
মৌরি বাটা দিবে। ব্যঞ্জন যখন মাখা মাথা হইয়া আমিবে তখন 
সমুদয় স্বৃতে গুলিয়া তেজপাতা বাটা, আদা বাট] ও তেজপাতা 
দিতে হইবে। এই অবস্থায় নাড়িয়া চাড়িয়া নাম্ইীইয়া লইলেই 
তরকারী প্রস্তত হইল । 


পেঁপের ভাল.না। 


পেঁপে কোটা ১ দের, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, তেজপাতা 
৫ 


২৯৩ গৃহস্থ জীবন। 


৪ ধানি, জিরা ১ আনা, ধনেবাটা ৩ তোলা, তিল বাটা ১ তোল, 
ফুলবড়ি আধপোরা, স্বত ১ ছটাক, চিনি আধ ছটাক, ছুগ্ধ ১ 
ছটাক,পিটালি ১ তোলা, লবণ ৩ তোলা, জল ৯ নয় পোয়া ॥* 
পেঁপে গুলিকে উত্তমরূপে দুইস্সা লইতে হইবে । আগছ্টাক 
স্লুতে বড়ি ভাজিয়া লও । তাহার পর অদ্ধেক দ্বুত দিয়া, তেজ- 
পাতা ও জিরা দিয়া নাড়। যখন তেজপাতা লালচে হইতে 
থাকিবে, তখন তাহাতে পেঁপেগুলি দিয়া এপিঠ ওপিঠ ভাজিয়। 
লও, সাবধান যেন দাগ না ধরে। পেঁপে ভাজা হইলে জলে 
ধনে বাটা গুলিয়! তাহাতে দিবে। ফুটিতে আস্ত করিলে 
জিরাম্রিচ বাটা দিতে হইবে । ক্রমে ঝোল গাঢ় হইয়া আসিলে 
দুগ্ধ, চিনি, তিল বাটা এবং পিটালি দ্রিবে। শেষে বড়িভাজা 
ও অবশিষ্ট ঘ্ৃত ঢালিযা দি নাঁড়া চাড়া করিয্বা নামাইলেই 
দিব্য পেঁপের ডাল না হইবে। 


ফুলক।পর চড়চড়ি। 

ফুলকপি ১ সের, গোলআলু ১ পোয়া, কলাইশু'টী আধ 
পোষা, ফলবড়ি আধ পোরা, স্ত আধ ছটাক, তৈল ৩ ছটাক, 
ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ তোলা, লঙ্কা বাটা ॥* তোলা, 
জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, ছোটি এলাইচ বাটা এক আনা, 
দাকুচিনি বাটা 7 ' আনা, লবন্থ বাটা ১ আনা, পাঁচফোড়ন ৪ 
আনা, লবণ রে তোলা, জল আধ পোয়া । 

কপি, আলু, কলাইশ্ু টা তৈয়ার করিয়া ধৌত কর। অমুদসধ 
তৈল হাঁড়িতে দাঁও। ছাহছার গাঁজা মরিরা আসিলে তাহাতে 
বড়ি ভাজিরা তুলিয়া রাখ । এ তৈলে কপিগুলি দিয় আধভাজা 
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কর, যেহেতু কপি খুব ভঙ্গিতে ভয় নাঁ। কপিগুলি তুলিয়। 
বন্রী তৈলে আলু ও কলাইশুটা, ভা! ভাজা হইলে গরম- 
* মসলা ব্যতিত সমস্ত বাট। মসল। জলে গুলিয়। তাভাতে দাও । 
তাহার পরে যখন ফুটিয়া আসিবে তখন কপি ও বড়ি দিতে 
হইবে। লবণও এই সঙ্গে দিবে। তরকারীগুলি বেশ সিদ্ধ 
হইলে পাত্রান্তরে ঢালিয়া রাখ ও হাঁড়িতে অদ্দেক ঘুত দিয়া 
তাহাতে পাচকোডন দাও। পাচফোড়নের মৌরিশুলি লাল 
হইলেই তাহাতে তরকারী ঢালিয়া দিবে; তাহার পর যখন 
ফুটিতে থাকিবে তখন বক্রী ঘ্বত ও গদ্রমমমলা দিয়া নামাইবে । 


উচ্ছের স্ুক্ত। 


কচি উচ্ছে ১ পোয়া, গোল আলু আধ সের, কচি ডুনবর আধ 
পোষা, কাচ কলা আধ পোনা, বড়ি আধ পোরা, ঘ্বুত ১ ছটাক, 
তৈল আধ” পোয়া, লবণ ৪ তোলা, ধনে বাটা ২ তোলা, হরিদ্রা 
বাটা ২ তোলা, সরিযাঁ বাটা ২ তোলা, সরিযা ছেঁচা ২ 
তোলা, আঁদা বাটা ১ তোলা, নারিকেল কোরা ২ তোলা, ছুপ্ধ ১ 
ছটাক, বাতাসা আধ তোলা, পিটালি ১ তোলা, জল ৩ পোয়া । 

উচ্ছে, আলু, ডুমুর, কাচ.কলা কুটিয়া শীতল জলে রাখ। 
তরকারী গুলিতে ১ তোলা! হরিদ্রা ও লবণ মাখিয়া এক ঘণ্টা 
কাল রাখিতে হইবে । এখন পাকপাত্রে সমু তৈলটুকু দিয়া 
বড়ি গুলি ছাজিয়া লও। বড়ি গুলি তুলিয়া রাখিয়া সেই 
তৈলে উচ্ছে, আলু, কীচকলা, ডুমুর ভাজিয়া লও। এখন 
বক্রী তৈলে বাটা মল! গুলি দিয়া নাড়। মসলা গুলি আধ 
ভাজা হইলে তরকারী গুলি তাহাতে দিয়া লবণ দাও এবং 
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বারম্বার নাড়িতে থাক। এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হইতে 
থাকিলে তাহাতে জল ঢালিঘ়্া দাও। যখন কুটিতে থাঁকিবে 
তখন বাতাস দিয়! হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। * জল্‌ 
মরিয়া যখন ১ পোয়া থাকিবে, তখন নামাইয়া হাড়িটী ধুইরর। 
ফেলিবে এবং আধ ছটাক ম্বতে সরিষা দিয়া সম্বরা দিবে। তাহার 
পর কুটিয়। উঠিলে নারিকেল কোরা ও বড়ি দিয়া নাড়া চাড়া 
কর। অব্যবহিত পরেই ছুগ্ষের সহিত পিটালি গুলিম্ব ঢালিয়া 
দাও। ক্ষণেক ফুটিলে অবশিষ্ট স্বত দিয়া নামাইয়া হাঁড়ির 
মুখে ঢাকা দিবে। আধ ঘণ্টাকাল পরে তবে তাহার মুখ 


খুলিবে। 
মটর শু"গীর ঘণ্ট। 


ওটা মটর ছাড়ান ১ মের, আলু ॥০ সের, ঘৃত২ ছটাক, জিরা 
১ তোলা, মরিচ ৫ আনা, তেজপত্র ৮ খানি, লবঙ্গ ২'আনা, ছোট 
এলাইচ চূর্ণ ২ আনা, দারুচিনি চূর্ণ ২ আনা, জাক রাণ ১ আনা, 
ধনে ২ তোলা, পিটালি ১ তোলা, আদ ২ তোলা, দুগ্ধ ১ ছটাক; 
চিনি আধ ছটাক, লবণ ২ তোলা, জল ১ সের । 

একটা হাড়িতে আধ ছটাক ঘ্বুত চড়াও । ঘ্বতের গাঁজ। 
মরিদ্না আমিলে তাহাতে আলু ছকিয়া লও, সে গুলি পৃথক 
পাত্রে ঢালিয়! রাখ এবং ধকূপে ঘৃত ছারা! কলাইগুলি চমকাইয়া 
লও।- আলু লাই আলাহিদা রাখিয়া হাঁড়িতে এক সের 
জলে জিরা বাটা, মরিচ বাটা, আদ! বাটা এবং লবণ গুলিয়। 
দিয়া জাল দিতে থাকিবে । এ মসলার জল ফুটিয়৷ আসিলে 
আলু ও কলাই ছাড়িয়া দাও এবং হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া কিয়ৎ- 
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কাল কুটিতে দাঁও। তাহার পর আলু ভুলিয়া টিপিরা দেখিৰে 
সিদ্ধ হইয়াছে কিন1; যদি সিদ্ধ হই! খাকে তবে সে গুলিকে 
একন্টী পাত্রে ঢালিয়। ভাড়িতে অবশি্ মৃত দিবে। গ্বুত পাকিয়। 

'আসিলে তাহাতে তেজপাত। দিয়া নাড়িতে থাক। তেজপাতা 
গুলি লালবর্ণ হইলে তাহাতে তরকারী গুলি ঢালিয়া দিয়া সরা- 
দ্বারা হাড়ি মুখ বন্ধ কর। যখন দুটিতে থাকিবে তখন তাহাতে 

দুধ, চিনি, ধনে বাট। ও পিটালি গুলিয়া দাও । তাহার পর কাটি 
দিয়া নাড়। আর ৫ মিনিট কাল জালে রাখিরা নামাও এবং 
এলাইচ, দারুচিনি গুড়া করিষ। তাহাতে দিয়া হাড়ীর মুখ বন্ধ 
কর। নামাইবার পূর্বে জা বাণ দেওয়া ভাই । এইরপে সুনর 
কলাই শুটির ঘণ্ট হইয়া থাকে। 


বাধা কপির ডাল না । 


কণি »সের, গোল আলু আধ সের, কলাইশুঁটা ১ পোয়া, 
হিজরা বাটা ১ তোলা, জিরীমরিচ বাট। ১।০ তোলা, ধনে বাটা 
৩ তোলা, আদাব"| ॥* তোলা, তেজপাতা ৮ খাণি, ছোট 
এলাইচ ২ আন! দারুচিনি ২ আনা, লবঙ্গ ২ আনা, পোস্তদানা 
বাটা, তোলা, লবণ ৩ তোলা, স্বত ৩ ছটাক, তৈল আধ 
পোষা, চিনি ১ তোলা, জল ১ পোদ্বা। 

প্রথমে ২ ছটাক দ্বৃত জালে চড়াও। ম্বৃত*পাকিয়া আসিলে 
তাহাতে আদাকুচি, তেজপাতা এবং সমীন্ত গরম মসলার 
অদ্ধেক অল্প ছে'চিরা দিবা নাড়িতে খাক। যখন মসলাগুলি 
লালচে হইখা আসিবে তখন তাহাতে কপি, মটরশু টা ও 
আলু একত্রে ঢালিয়। দিয়া নাড়িভে থাক। নাড়াচাড়া করি! 
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সরা ঢাক' দাও 1 কতক ক্ষণ জাল পাইলে কপির জল বাহির 
হইদা কপি ও আল প্রায় দিদ্ধ হইয়াছে, দেখিবে। তখন 
তাহাতে পোস্স বাটা ব্যতীত সমস্ত মসলা জলে গুলির ঢাল 
দিয়| হাঁড়ির সুখব্দ কর। যখন ফটিতে থাকিবে তখন তাহাতে" 
পোস্য দাঁনা বাটা ও চিনি দিয়া নাড়া চাড়া করিবে। যখন 
তন্নকারীতে ঝোল থাকিবে না, থকৃথকে হইয়া আসিয়াছে 
দেখিনে, তখন তাহাতে অবশিষ্ট গরম মসলা বাটা দিয়।" 
নানাইবে এবঙ কিছ্রংকাল সরা ঢাকা রাখিবে; তাহার পরে 
ভোঙ্ঞাদিগকে পিব্ষেন কিয়! বাহবা লও । 


ইচাডের ডালনা। 


২ ০. 

ই চড় কো!) ১ সের, আলু | মের, ফলসন্ডি ১০ ছটাক, 
ধনেনাটা! ২।০ তোলা, আদাবাটা ২ ভোলা, *'দণ ৪ তোলা, 
নি 


টালি ১ ভোলা, জিরামনিচ বাটা ১ তোলা, লন ২ আনা, 
সঙ্কা ১টা, ছোট এসাইচ ২ আনা, দারুচিনি ১ আনা, হরিছ। 
বাটা ১ তোলা, তল ২ ছটাক, স্বত আধ ৮ 1, তেজপত 
৪ খানি, জল ১|৭ মের! 

ইচড়ের পোম। ও মধ্যক্থছল-_ভিতরেদ হবীরটি বাদ 
দিয়া ছোট ভোট করিত কুটিবে। তাহার পত্র উমক্ণে ধৌত 
করিষ।২ মেন জলে মে গুলিকে পিক্ধ ক) মিক্ধ হইলে 
নামাইরা জল (কলিয়া দাও। তাহার €*7 এাড়িতে দেড় 
ছটাক তৈল দিয়া পৃথকদ্পে আল ও ব'7% 1 আধ ভাজা 
করিয়া লও। ভাজা হইলে নামাইর়া হাটি 5 ধনেকাটা, 
মরিচ বাটা, আদবাটা আদসের জলে চড়াও। নংটাতে আরস্ত 
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করিলে তাহাতে ই'চড় ও আনুগুলি দিনা াড়ির মুখ বন্ধ 
কর। যখন দেধিবে সেগুলি খুন সিদ্ধ হইয্সাছে তখন উহাতে 
জ্রবঙ্গ দিয়া নামাইয়া রাখ এবং হাড়িট। একট জল দিয়! 
ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে সমুদয় তৈল ঢাপিয়া দাও। যখন 
উহ? পাকিয়া আসিবে, তখন তাহাতে তেজপাতা ও লক্গা ফোড়ন 
দিয়া তরকারী ঢালিম্বা দাও এবং আন দরিয়া হাড়ির মুখ 
বন্ধ কর। 

একট পরে ঢাকৃনিটা খলিন্। নাড়িভে চাড়িতে জইবে। 
নাড়িয়া চাড়িত্বা পিটালি ও বডি দাও। যশন বান মাথা 
মাথা ভ্ইন্া আসিবে তখন ছোট এজাইচ, দাকুচিনি বাটা 
এবং ফ্ত দিঘ। নামাইবে। 





পটোলের কালি]! । 

পটেল ১ খের, দি ২ ছটাক, ঘত 5 পো, লবণ ২ ভোলা, 
ধনে বাট। ২ তোলা, জিরামদিচ বাটা ১ ভোল!, হরি বাটা ॥৮ 
তোলা, লনন্ক ২ আনা, ছেট একাইচ ২ আনা, দারুচিনি ১ 
আনা, তেব্রপাতা ৬ খাশি। 

পটোলের খোসা গুলি চাচি»! চাটা দিক চিরয়া দিবে 
ও যুখ একট একট কাটিঘ! ধৌত কঠিবে। 

একটী হাডিতে অঞ্েক দত দিয়া ডকিয লইবে। ঘন গুলি 
পাত্রান্তরে রাখিয়া মেই ম্বৃতে অদ্দেক তেজপাষ্ঠা, অদ্ধেক এলা- 
ইচদানা, লবঙ্গ অর্দেক দিয়া নাড়িতে থাকিবে । বেগুলি তাজা 
ভাজা হইলে তাহাতে সমুদয় বাটা মসলা! ও দধি ঢালির়া 
নড়িয়া! দ্িবে। যখন ফুটিতে থাকিবে তখন উহাতে জঙগ 
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পিবে। জল দিয়া হাড়ির মুখ কিয়ংকাল বন্ধ করির! রাখিলে 
বখন ফুটিতে থাকিবে, তখন পটোল খুলি দিয়া আবার হ্বাড়ির 
মুখ বন্ধ কহিবে। কিয্ংকাল ফুটিলে তাহাতে লবণ দিয়া না 
চাড়া করিবে । যখন দেখিবে পটোল বেশ সিদ্ধ হইয়াছে এবং 
জল মা মাথা মাখা হইয্রাছে, তখন গরম মসলাগুলি যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বাটিয়া তরকারীতে দিয়া হাড়ির মুখ 
বন্ধ করিবে এবং নামাইবা ১৫ মিনিট কাল রাখিয়া ঢাকা] 
খুলিবে । তাহা হইলেই উত্তম কালিরা প্রস্থত হইল। 


ছানার পোলা ৪। 


ছানা ১1, সের, চাউল ১ সের, দ্বৃত ১1০ পোয়া, নারিকেল 
কোরা আধপোকা, চিনি আধ পোনা, বাদাম ২ ছটাঁক, পেস্তা 
২ ছটাক, কিসমিস ২ টাক, ছেোটএলাইচের দানা ৪ আনা, 
জাকরাণ ৪ আনা, সা লিরা |» তোল।, সাঁ মণ ১ তোল] । 

আখ নিন মসলাধনে ২ ছটাক, লঙ্কা ১ তিল, মৌরী ॥* 
তোলা, দাক্ুচিনি ৬ আনা) লবঙ্ম ৪ আনা, তেজপাতা ২প্টা, 
আদ] ছেঁঠা ২ তোলা, বুটের ডাল ১ পোরা, জল ৩ গের। 

আখনির মসলা গুলি একখানি পরিষ্কার নেকুড়ার পুটুলি 
বাধিয়া! ৩ সের জলে সিদ্ধ কর। জল ১ মের থাকিতে নামাই়া 
ছানা গুলিকে চািকোণা করিষ্বা কাট; কাটি একটু স্বৃতে 
ভাজিয়া লও । তাহার পর পোলাওনের উপদুক্ত অ্ লম্বা লঙ্গা 
শক্ত দেখিয়া চাউল ( গেশোয়ারী হইলেই ভাল হয়) লইয়া! 
বেশ করিয়া ঝাড়, ধৌত কন ও যাতামে শুকাও। তাহার পরে 


নিরামিম পাক। ২৯৭ 


মেই চাউলে দুগ্ধ মিশাইয়া জাফরাণ ও অল্প ঘ্ুত মাখিয়া 
তাহাতে কিসমিস, বাদাম, পেস্ত। এলাইচের দানা, সআ জিরা ও 
, সা মরিচ মিশাও | এই সময়ে একটা হ্াড়ির তলায় সিকি পরি- 
মান ঘ্ৃত চালিঘা! তাহার উপর তেজপাতা! গুলি বিছ্বাও, তাহার 
উপর সমুদয্ধ চাউল দাও । চাউল দেওয়। হইলে আখনির 
জলের সহিত লবণ ও সিকি আন্দাজ ঘৃত মিশাইয়া ঢালিয়া 
দিতে হইবে । জরা দিরা হাড়ির মুখ বন্ধ কর। একবার কুটিয়া 
উঠিলে ছানাগুলি দাও। কিছুক্ষণ পরে চাউল টিপি 
দেখিবে ; যদি সিদ্ধ হইন্সা থাকে তবে তাহাতে নাব্রিকেল কোরা, 
চিনি এবং বক্ষী ঘ্মত ঢাঁলিয়া দাও। একবার এই সময় আস্তে 
আস্তে নাড়া চাড়া কর। আবার কিছুক্ষণ হাড়ির মুখ ঢাকিয়া 
রাখ এবং উনান নিবাইয়া দমে' রাখ; কিন্ত সাবধান, চাউল 
দেওয়ার পরুহইতে জোরে জাল দিবে না। উনান ধিকি ধিকি 
জ্বলিতে থাকিবে । দমে রাখার ১০ । ১৫ মিনিট পরে নামাইবে । 


কলাই শুটীর খিচুডী 


মিহি দাদখানি বা অন্য কোন সরু চাউল ১ পোয়া, সোনা 
মুগের বা খাড়ি মুহ্ছরের দাউল ১ পোয়া, কলাই শুটী (খোসা 
ছাড়ান ) ১ সের, দত ১৪০ পোয়া, হরিডা! বাটা% তোলা, ধনে 
বাটা ৩ তোলা, জিরামরিচ বাটা ১ তোলা, লঙ্কা! বাটা ॥* তোলা, 
আদা বাটা ১ তোলা, দাক্ুচিনি ৩ আনা, ছোট এলাইচ ৪ 
আনা, তেজপাতা! ১০ খানি, লবণ ৪1০ তোলা, জল ৩ সের । 

মটরশুটী গুলি ছাড়াইয়া ১ ভোলা লবণ তাহাতে মাখাইয় 


২৯৮ গৃহস্-জীবন। 


আধ ঘণ্টা রাখিলে সহজে খোসা উঠিয়া যাইবে। শুটী কলাইন 
দাউল এইরপে প্রস্থত করিধা চাউল খুলি ধৌত করিবে । 
তাহার পর ১ ছটাক স্বৃত হাঁড়িতে দিয়া চাউল গুলি ভাজিয়! 
লও। আনন ১ ছটাক ঘ্বৃতে চাউল গুলি চম্কাইসা নামাও। 
এঁপাত্রে আর ১ ছটাক ঘ্বতে দাউল গুলি চমকাঁও। অবশিষ্ট 


বত হাড়িতে দিয়া পাকিয়া আপিলে সমুদ বাট! মসলা, 


ও অন্ধেক গরম মসলা ছেঁচি্না নাড়া চাঁড়া কর। যখন মসলা 
গুলি লালচে হই আমিবে তখন তাহাতে গরম জল ঢালিয়া 
শিয়া নাড়িৰা চাডিয়া দাও ও পাক পাত্রের মুখ ভাল করিয়া 
চাকিয়া দাও। জল দুটিয়া উঠিলে চাউল, দাউল ও শুটা 
কলাইয়ের দাউল ঢালিয়া দিয়া মরা ঢাকা! দাও। নুদু জালে 
খিচুড়ি সিদ্ধ হইলে লবণ দিবে। ষ্াহারা পলা খান, এই 
সময় আধ পোরা ভাঁজা পলাও দিতে পারেন । এই মময় অব- 
শিষ্ট গরম মশলা বাটা খিছুড়িতে দিয়া সরা ঢাকা দাও, 
তাহার পরেই নামাও। এরূপ করিলেই উত্তম খিচুড়ি প্রস্থত 
হইল । 


দইয়ের লুচী। 
ক. 
ময়দা ১ সের্বু'ঘ্ত ১০ ছটাক, বাধা দধি ৩॥০ ছটাক। প্রথমে 
ময়দায় ৭।* তোলা ঘত মাথাইয়া লইতে হইবে, পরে ভাহাতে 
দধি মাথিতে হইবে । আবার ৭০ তোলা তৃত দিয়া খুব ঠাসিতে 
হইবে।: তাহার পর লুটা প্রস্তুত করিয়া ঘুতে ভাজিয়া লইলেই 
লুট প্রত করা হইল । 


নস 


নিরামিষ পাক। ২৯১৯ 


হিন্দৃস্থানী রুটী। 

ময়দা ১ সের, ধৌত মাসক্কলাইয্নের ডাউল ১ পোষা, স্বৃত 
, দেড় পোয়া, দধি আধ পোয়া, আদাবাটা ১৪০ তোলা, দারচিনি ১ 
আনা, ছোট এলাইচ ১ আনা, লবন্গ ১ আনা, গোলমরিচের 
গুঁড়া ১ আনা, লবণ ১1০ তোল।। 

খোসা ছাড়ান দাউল গরম জলে আধসিদ্ধ করিয়া লইতে 
চইবে। প্র আধসিদ্ধ দাউল গুলিকে দ্বতে আধভাজা কর। 
লাউলগুলি একখানি নেকড়ার পৃ্টলিতে টিলা করিয়া কারি! 
একটা হাটিভে আধঙ্াড়ি জল দিবে। তর পুটুলিটা হাড়ির 
ভিতর একপে ঝুলাইবে যেন তাহাতে জলম্প্শ না করিতে 
পারে। তাভার পরে হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়া জাল দাও। 
জলের ভাপে দাউলগুলি সিদ্ধ' হইলে পৃর্ষোক্দ মসলা ও 
দাউল পেষ্গী করিয়া লবণের সহিত পুনর্সার ব্রক্পে পুঁটুলী 
বাধিয়া হাড়ির ভিতর জলের তাপে সিদ্ধকর। তাহার পর পুটুলী 
খুলিয়া মসনাবংঘুন্ত দ্াউল শীতল করিয়া লও। ময়দা 
১ টাক ঘুত ও দধি মান দিয়া ঠাসিরা লেট্র কাট । সেই 
লেট্রিতে পুর্োঞ্ দাউল মমলার পুর দি? কুটা প্রন্তাত কর, 
এবহ মন জালে পাক করিতে থাক। পাকের সময় কুটার গান্ধে 
টান দিয়া ছিদ্র করিরা সেই ছিদে দ্বত দাও । যখন কটাগুলি 
কপ হইয়াছে দেখিবে তখনই নামাইবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
আমিষ পাক। 


মত্স্যের দম। 


. ধৌত মৎস্য খণ্ড ১ সের, স্বৃত ॥* সের, দি ॥* সের, পাকা 
তেঁতুল ২ তোলা, ধনেবাটা ২ তোলা, আদার রস ১ তোলা, লবণ 
২ তোলা, মরিচ ৫ আনা, ছোট এলাইচ ৩ আনা, দারচিনি 
১ আনা, তেজপাতা ৬ খানা, লবঙ্গ ৪ আনা, বাদাম € 
হোলা। 

দুই ছটাক জলে তেঁতুল গুলিয়া মা গুলিকে দুই়্া আধ- 
ঘন্টা রাখ। তাহার পর উপররোন্ভ অমস্ত দ্রব্য একসঙ্গে 
মিশাইয়। মাছগুলি হাডিতে দাও। হাঁড়ির মুখ, অবাদারা 
ঢাকা দিয়া রাখ । জরার মুখে ময়দার লেপ দাও। আগুণের 
আচৈযখন ফুটিবার শব্দ পাইবে তখন জানিবে দম তৈয়ার 
হইয়াছে। পাঁচ সাত মিনিট পরে নামাও। নামাইরা দশ 
মিনিট পরে ঢাকা খোল। তাহা হইলেই দম প্রস্তত হইল। 
একথা বলা আবশ্তক যে যুঢুজাল দিবে। 


.মৎস্যর পোলাও। 
1 
মহস্য খণ্ড ১০ সের, চাউল ১ সের, ঘ্বত ১ পোয়া, আদা! 


ছে'চা আধ পোয়া, ধনে ছে চা আধপোয়া, তেজপাতা ২ তোলাঃ 
গোলমরিচ ছে'চ। ১ তোলা, লবঙ্গ ২ আনা, ছোট এলাইচ ২ 
আনা, দারুচিনি ২ আনা, লবণ ৪ তোলা, জল ২ সের। 


আমিষ পাক। 2০১ 


একটা হাড়িতে ধনে, আদা, মরিচ এবং মাছগুলি দিয়া 
২ ঘের জলে সিদ্ধ কর। জল আধসের থাকিতে নামাও। 
, মাছ গুলি পাকা হওয়া আবশ্তক, নতুবা ঘণ্ট হইয়া যাইবে। 
এখন এই আখ শির জল ছাবাকরা জল ও মাছ পুথক রাখ। 
একটু ম্ব* হাড়িতে দিয়! তাহাতে লব্গ্গ ফোড়ন দিয়া আখ- 
. নির জল সন্বরা দাও । এ জল খুটিয়া উঠিলে নামাইয়া রাখ। 
আবার একট ্বৃত হাঁড়িতে দিয়া মৎসাগুলি সাতলাইয়া লও । 
মাতিলান হইলে মাছগুলিও নামাইয়া রাখ। রাখিয়া পোলাও- 
ঘ্বের দাউলগুলি উন্ভমকপে ঝাড়িয়া বাছিয়া ধৌত কর ও একটী 
পৃথক হাড়িতে ভাত রাধিতে থাক। ভাত আধসিদ্ধ হইলে 
নামাও, নামাইয়! মণ্ড গালিয়া ফেল। তাহার পর অনা 
হাঁড়িতে জঙ্প গরম ঘ্বুত ঢালিরা "দিয়া তাহার উপর তেজপাতা 
সাজাও। গান্ধ মশলাগুলি অল্প ছাকিয়া তাহার অদ্দেক মাছের 
সহিত ও অদ্ধেক সিক্ধ চাউলের সহিত মিশ্রিত কর । ভাড়িতে 
যে তেদপাতা এক থাক সাজাইয়াছ, তাহার উপর কিছু মত্স্ক 
ও ঢাউল মাজও, তাহার উপর আবার তেজপত্র একথাক দাঁও। 
তাহ!তে আবার মহস্ত ও চাউল একথাক দাও। এইকপ করিতে 
করিতে মমস্ত সিদ্ধ চ1উল ও মহন্ত শেষ হইলে আখ.নির জল, 
লবণ ও অমুধর হতটকু দিয়া ভিজা নেকড়। এবং ভিজা নেক- 
ডার উপর আরা ঢাকা দিয়া ১৫ মিনিট কাষ্ অঙ্গারের উপর 

দমে রাখিলেই মাছের পোলাও তৈয়ার হইবে। 

মহন্তের কোপ্তা। , 
মস্যখণ্ড ১ গের, দ্বত মাত ছটাক, ভোটএলাইচ ২ আনা, 
২ 


৩০২ গৃহস্থ-ভীবন। 


লবঙ্গ ২ আনা, দারুচিনি ২ আনা, মরিচ ৫ আনা, ধনে ২ 
তোলা, কীচা মুগের দাউল খাটা ৪ তোলা, হরিড্রা বাটা ২ 
তোলা, আদা ২ তোলা, ছোলার ছাহু ৪ তোলা, পোস্তাপান! * 
৪ তোলা, মৌরিভাজ। চূর্ণ আধ তোলা. কালজিরা 7” তোলা, 
দধি ১ পোয়া, লবণ ৪ তোলা, হাসের ভিশ্ব ২টা, পিয়াজ ॥” 
পোষা, রন্ুন ১ কোয়া, জল ১ পোয়া । , 

মাছগুলিতে হরিদ্রা ২ তোলা ও লবণ ॥* তোলা মাখা- 
ইয়া অদ্ধঘণ্টা রাখ । পরে সে গুলিকে দুই তিন বার জলে ধৌত 
করিয়া তাহাতে এক তোলা লবণ ও আদার বস মাধাও। 
আধপোয়া ঘত চড়াইয্কা তাহাতে লবন্ত ফোড়ন দাও ও মাছ- 
গুলি তাহার উপর দিয়া সাতলাই়া লও । সীতলান হইলে 
তাহাতে ধনে, আদা, মরিচ, ফালটিরা, পিন্াজ, রশ্তন বাটা ও 
লবণ একত্র জলে গুলিদ্বা ঢালিয়া দাও। মা সিদ্ধ ও নীরস 
হইলে এক ছটাক 'বতে লবঙ্গ ফোড়ন দিষা সাতলাও | আত- 
লাইবার পর ছোট এলাইচ ও দাক্ুচিনি গুড়া তাহাতে ছড়া- 
ইসা দিয়া নামাও। মাছগুলি ঠাণ্ডা হইলে তাহার কাটা 
বাছিয়া ফেল। পরে মাছ, দাউলবাটা, ছাতু, পোস্তদানা, 
ডিমের সাদা অংশ, মৌরী চূর্ণ ও দধি একসঙ্গে চট ভাইয়া লও, 
এবং তাহাতে একু একটা গোল গোল মিঠাইএর স্তায় তৈয়ার 
কর। এক পোর্টী ঘত একটা পাত্রে দিলা তাহার উপর & 
গোলক গুলি এক একটা করিয়া সাজাও। সাজান হইলে 
একটা পাত্র তাহাতে ঢাকা দিয়া পাক পাত্রের ও ঢাকনীর উপর 
জলন্ত অঙ্গার দাও। এইব্ূপ অবস্থায় আন্দাজ ১০ মিনিট 
থাকিলেই কোস্তা প্রস্থত হইবে। 


ভামিষ পাঁক। ৩০৩ 


পাঁঠার মাংস রাধা। 


"মাংস ১ সের, আলু ॥* সের, বত আধ পোয়া, সরিষার 
তৈল ১ ছটাক, ধনেবাটা ৩ তোলা, হরিড্রাবাটা। ২ তোলা, 
ভাদাবাটা ১ তোলা, আদার কুঁচি ১ তোলা, জিরামরিচ বাটা 
২ তোলা, লবণ ৪ তোলা, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, 
আস্ত লবঙ্গ দেড় আনা, দাকচিনি কুচি ২ আনা, তেজপত্র 
৮ খানা, লঙ্কা বাটা ১/০ তোলা, বাতাস! ১ তোলা, জল ৩ সের। 

মাংসটকু উত্তমরূপে ধৌন্ করিয়া তাহাতে লবণ ১ তোলা, 
১ তোলা হরিদ্রাবাটা, আদাবাটা! ১ তোলা মাখাইতে হইবে। 
তাহানন পর একটি পাকপাত্রে ১ ছটাক তৈল দিত তাহার গাজা” 
মব্রিদ্বা আসিলে তেজপাতা! গুলি, দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাতে 
সমুদ্র মাংস ঢালিকা দিতে হইবে। একবার নাড়া চাড়া 
করি! পাত্রের মুখ ঢাকিয়! দাও । মাংস হইতে জল বাহির 
হইয়া সেই জল মরিয়া যাইলে খুস্তি দিয়া অনবরত নাড়। 
মাং গুলি বাদামে রং হইলে সমস্ত জল তাহাতে ঢালিয়া 
দাও। জল ঢালিয়া দিয়া সন! দিয়া হাড়ির মুখবন্ধ কর। 
কুটিতে আরম্ভ করিলে বাকী হরিদ্রাবাটা, অদ্ধেক ধনে বাটা, 
লঙ্কা বাটা, লবণ ও বাতাস দিয়া সাড়িট ঢাকিয়া দাও । ১ সের 
আন্দাজ ঝোল থাকিতে আলু গুলি আধ ছুটাক ঘ্বতে ভাজিয়া 
উহাতে দিতে হইবে । আবার আধ ছটাক স্বৃত চড়াইস্বা আদার 
কুচিগুলি তাহাতে ভাজ, ভাজিয়া ছোট ইলাইচ, দারুচিনি ও 
লবঙ্গ দিয়া সাঁড়িতে থাক। আঁদা গুলি বাদামী রং হইলেই 
তাহাতে ঝোলের সহিত মাংস ঢালিষা দাও; দিয়া সরা ঢাকা 


৩০৪ গর্ত জানন। 


দিবে। মাংস ফঈীতে আন্ত করিলে আবশি ধনে ও জিরা- 
মরিচ দিয়া নাড়া চাড়া কর । আধ মের আন্দান্দ ঝোল খালি 
দেখিবে আল গুলি শ্রমিদ্ধ পাছে £ সেই সমস নাকী ক্ষত উক্চ 
দিয়! মলা চাপা দিবে, আক্কান পরেই নামাইবে | উ্া ভইালেই 
সুগাদা মাধ্যম পাক করা হইল। 


মাঁনের পোলাও । 


মাংস ১ সের, চাউল ১ দেব, ঘ্ত 1০ মেস ধনে ১1৯ তোলা, 
গোটা লবঙ্গ ২ আনা, গোটা গলাইচ ১ আনা, দাস্চিনি ২ 

আলা, দি ১1০ পৌবা, মরিচ ৭ আনা, আদা 5) তোলা, 
কালজিত্না ২ আনা, পিঁযা্স ১ পোদ্া, লবণ ৩ তোলা, জল 
৩ সের! 

একটী পূ ঈলিচে গোইাপানে, আদা, শিরা, অন মাম 
কাধিরা ৬ সের জলে সহিত ভীড়িতে চড়াও । জল ১ সের 
থাকিতে নামাইয়া জল ও মাংন পথক রাখ । শাঙ্গার পর আধ 
ছট্টাক করিরা তে লবঙ্গ ফোড়ন দিয়া মাহন ও ছল পথক ২ 
সাতলাইর়া লও। চাউল গুলি পথক গাছে আদ সিদ্ধ কর। 
খনির জল ২ ছউ!ক দপিল সাহিত মিশাইয়া মগজে মাখিতে 
হইবে। অনন্তর লিরাধাতীত সমস্থ গোটা মযলা মাহসে 





ছড়াইয়া দিয়া নদ (গাল দিলে। রস মঙ্যা আাঘিলে তাঙাতে 
জিরা ছড়াইয়া দিনা উনান লইতে নামাইা ঢাকা দিনা বাখ। 
এইবার একটু গরম ঘন ইাডিতে দিয়া একথা তেজপাত। 
জাঁজাও। তাহার উপন মাংস ও আঁধসিন্ধ ভাত একথাক 
সাজাও ; তাভার উপর আবার একথাক তেজগপাত সাজাও, 


ক 


হাসি পাঁক। ৩০৫ 


আবার তাজা উপর ভাত ও মাংম দাও। এইরূপ করিতে 
করিতে যখন ভাত ও মাংস কুঙ্কাইবে, তখন তাহাতে সমস্ত 
*আধনির জস ও পুত মমন্তটুক্ ঢালিয়। দিয়া কীড়ির মুখে 
হিজা নেক ও তাভার উপন্ব অনা ঢাকা দিবে এবং সেই 
স্ঠাড়িটা জলন্ত অঙ্গারের উপর ১৫ মিনিট রাখিলেই সাদ! 


৯ 


. পোলাও প্রশ্থত হইবে। 
মাসের মিষ্ট অস্। 


অশ্থিশত্য মাংস ১ সের, ধনেবাটা ২ তোল], লবণ ৪ তোলা, 
গোলমরিচ ॥* তোলা, ভর্দিদ্রা ২ তোলা, সর্ধণ ৪ আনা, দধি 
» পো, চিনি ১ পোা, ঘুত ২৪০ ছটাক, তেঁইল ৪ তোলা, 
দাক্ুচিনি 9৯ মানা, ছোট এলাইচ ২ আমা, গোলাপজল ২ 
(তালা, জল ১॥০ সের । 
ধনে, দি, হৰিদা, লবণ ও গোলমন্লিচ এমন রকমে মাধ 
মাধ যেন মাখিতে মাখিতে মাংস নরম হয় । মাধ! হইলে ২।৩ 
ঘন্টা কাল পাধ। পরে ২ ছটাক দ্বুত হাঁড়িতে দিয়া ষখন গণাজ। 
মা যাবে তখন মা্ন গুলি তাহাতে দিয়া ভাজিয়া লইবে। 
হাছার পর আনায় লন নাংনে শিয়া নাড়া চাড়া করিবে? 
মাংস মিদ্দ হইলে আদ দে জলে তেতুল পৰি চিনির সভিত 
ভাভাতে দিথে। এব টির! আসিলে অবশিষ্ট ঘু'্ত একটী পৃথক 
গাত্রে চাপাহা গা রা ফোড়ন দিবা এ নাং ২ সন্থরা 
দিবে। ফ্রেমে খেল পা হইলে পালাইয়া গোলাপলে ভোট, 
এলাইচ ও দাকচিনি কাটা মিশা ঢালিরা দিবে ও নাস 


৩০৮ গুহস্ত-জীবন । 


যত গুড় দিবে তাভা তত মিষ্ট হইবে ।” আমি তোমাকে বত 
কম খাবারের কথা বলিষা জংসিলাম কেবল পোলাও, কাবাব, 
কোপ্রা ভিন্ন স্ল তরকারীই তৈলে প্রঙ্গত করা যার, কেবল 
শেষকালে যে দ্ধত দিবার পরিমীণ বলিঘ়াছি, তৈল দিয়া রাধি- 
লেও. মেই পরিমাণ দ্বুত দিতেই হইনে | দে ত' আর বহুব্যনন- 
সাধ্য নয় ৭ কেমন তাহা হইলে চলিতে পাৰিবে ? 

বিন্দ। হ1,তাভা না ভইলে চলিবে কেন? তাহা যদি 
না হবে তবে ত গাছের পাতা, নদীর জল খাইয়া বনে চপ্রিলেই 
হয়। 

কৈলা। তবে ভগ্গি ও করিবে । তাহাতেও তরকারী 
গুলি মিষ্ট হইনে কিন্ত ততটা নয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


মিষ্টান্ন পাক 


চিনির রূস প্রস্ততের নিয়ম । 


অধিকাংশ মিষ্টএবা প্রস্তত করিতে হুইলে অগ্রে চিনির 
রস প্রস্তত করিবার নিম জানা আবশ্যক । চিনির রঙ্গ প্রস্তুত 
করিতে হইলে ঘেপত্বিমাণ চিনি তাহার এক তৃতীঘ়াংশ পল, 
অর্াৎ দেড় সের চিনিতে আদ সের জল দিয়া কোন মুতপাত্রে 
করিয়া তীব্র জাল দাও, তাহা ছইলে তাহা! হইতে গাদ উঠিতে 


মন্টান পাক। ১০০৯ 
ৃ 


থাকিবে । এই অমন দগ্ধ দিশিত জল এ পানের চারিধারে 
দাওমধ্যে যধো গাদ কাছিছা আ্থন্য একটী পালে রাখ । যত গাদ 
উঠতে থাকিষে হত জালের তীব্রতা কমাইনে | যগন দেখিবে 
সমস্য গাদ উঠিধাছে এব” ঈনৎ লালবর্ণ *ট উ»তেছে, 


ভখন তাহা নামাইথা বন্ধ ছারা ডাক । ভাজার পর ও রস পুন- 






লগার মদ জালে উনানে চড়াইযা লা ভাঁজ 

দেখিলে যে ভাঁড় অথনা ভাতা ছানা নান্ডি 
এক ধারা পড়িবে তাহাকে এ 
লাবার অপেক্ষাকত ঘন হইয়| দই ধারা পছিলে “এজইন্ভারবন্দ 
রখ কছে। পুণরায় কিপিং ঘন হইয়া হস শছপর্ণ ভইলে 
এবং আঙ্গুলে ই হস দ্ধ রিলে রোরা বোধ হইলে তাহাকে 
টিলন্দ দা হছন্তে কিছু 


1 


ল্লান 











“তিনিনারবন্দ সস বা | জিন 


নহইলেঞ্মাড়েতিন্বাবদ্দ রস? কহে । 
আঁনারাসর সাঁরববা । 


ভপর আনাইস যোবদার পক্ষে উম নভে | আদ পঞ্ক 
আনারসেই উভ উদ্ধম প্রত হর ঠা প্রন্ছত জন্য 
কেনুল যার আনারস ও চিনির গ্রায়োজন | ছবি ছুই গেষ 
আনারসবারা মোবন্দা প্রত করিতে ভয়, ভা! হটালে চারি 
সের চিনি চাই। আগে চিনি ও মেন লইসা একটা ঘহপাত্রে 
রস প্রন্থত কর। রস একতারবন্দ হইলে নামাইয়া রাখ । 
এদ্রিকে আনারস উন্তমক্ষপে ভাডাইয়া ভাঙা খণ্ড খ$ট করি 
কাট। পরে এ আনারমের খণ্ডগ্ুনি একটা সক্ত সলাহার! বেশ 
করিয়া ছিদ্র কর। ছিদ্র অধিক করিতে হইদ্ব, কারণ উহ্ভার 


২৩১৩ গৃহস্থ-জীবন । 


মধ্ো রস প্রবিষ্ট হইয়া অধিক শ্ুমি্ট করিবে। চাঁকাগুলি দি 
করা হইলে একটী পাত্রে শীতল জলে ৩। ৪ শবন্টা ত্র খ্- 
গুলি রাখ । তাহারপর নির্দিষ্ট মময় অতী হইলে জল হইতে ' 
তুলিরা একটা পানে পরিষ্কার জলে সিদ্ধ কর। যখন দেখিবে ষে 
উহ্না দুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন উহা উনান হইতে নামাইয়া রাধিৰে 
এবং শীতল হইলে এক খানি কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইব্রা রাখিবে। 
যখন উহার সমস্ত জল ঝারিয়া পড়িবে তখন পুর্প্রস্তত একতার- 
বন্দ রসে ফেলিয়া মুদুজালে পাক করিলেই আনারসের মোরব্বা 
প্রস্তুত করা হইল। 


তিলেপটেশণী। 


ঘ্বৃত ১ সের দশছটাক, ময়দা আদ সের, সবেদা আদ সের, 
ঘস। তিল (খোসাছাড়ান) ১ তোলা, মৌরি বাটা আদ তোলা, 
আদার বূুস ১ ছটাক, লবণ ১ তোল1। 
তিলেপটেশ্বৰী প্রন্ত করিতে হইলে ময়দা (ভাল করিয়া 
চালা) আদ সের, সবেদা (চাউলের গুড়া সরু কাপড় দিয়া 
লা) আদ সের পৃথকন্ধপে রাখা চাই। আদ পোয়া ্বুত লইয়া 
এক ভাগে এক ছটাক্ক ও অন্তভাগে একছটাক দিয়া 
ময়ান দাও । দুইটা পৃথক করিয়া মযান দিয়! পরে উভয়ে মিশ্রিত 
কর। পরে উ একত্রিত ময়দা ও সবেদায় জল দিয়া ছোট ছোট 
এরূপ গোলা প্রস্তুত কর যেন উহা!খুব পাতলাও না হয় এবং খুব 


ঘ্বনও না হয়। এ গোলা আদ ঘণ্টা হস্ত দ্বারা ফেণাইতে থাক, 
এবং এই সমন্ন উহাতে মা তিল ১ তোলা, আদার রস, মৌরি 


বাটা ও লবণ দিয়া এক ঘণ্টাকাল ফেণাও । পরে একটী পরিষ্কার 
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কড়ায় দেড় সের গাওয়া বত (অন্ত স্বৃত হইলেও হয় কিন্ত 
গাওয়া স্বতই উত্তম ) উনানে চড়াও । যখন দ্বতের ফেণা মরিয়া 
আসিবে তখন এ গোলা ঘৃতের উপরে দিবে । ষখন সেই গুলি 
উত্তম ভাজা হইবে তখন সেই গুলি স্বৃত হইতে ছাকিয়া 
তুলিবে। ইহাকেই তিলেপটেশ্বরী কহে। ইহা গরম গরম 
থাইতেই ভাল। 
চন্দ্রপুলি। 

বাটা নারিকেল ১ সের, পরিষ্কার চিনি আদ সের, পেস্তার 
কুচি ১ তোলা, বাদামের কুচি ১ তোলা, পরিদ্ধার কিস্মিস্‌ ৯ 
তোলা, ছোট এলাইচের দানা ৪ আনা, মিছির দানা (বুকৃনি ১, 
২ তোলা, শুদ্ধ ক্ষীর ১ ছটাক, গোলাপী আতর ৪ ফোটা, 
ঘত » কাচ্চ!। 

চন্দপুলি প্রস্তুতের পক্ষে ঝুনা নারিকেল না লইয়া কিছু 
কোমলই ভাল, অর্থাৎ বাহাকে ডুরমা নারিকেল কহে। 
প্রথমে নারিকেল কুক্তনি দ্বারা কুরিষা লও । য্খন দেখিবে 
মালার গাক্ষের খাকৃত্ি বাহির হইবার উপক্রম হইতেছে 
তখন আর কন্দিবে না, কারণ তাহা হইলে চন্দরপুলির 
রং মলিন হইবে। এ নারিকেলকুরা একখানি পরিক্কাব- 
কাপড়ের ভিতর ত্লাধির়া আস্তে নিংড়াষ্ুয়া দুগ্ধ গালিযা 
ফেল, কিন্ত কুরাগুলি যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হয়, অর্থাৎ যেন ৪ 
আনা রকমে সরস থাকে । এক খানি পরিষ্কার সীলে এ কুরা 
এমন করিয়া বাট ধেন খিচ না থাকে । এক খানি কতায় চিনির 
একতারবন্দ রস প্রস্তত করিয়া জালে চড়াও এবং তাহা ফুটিয়। 
উঠিলে তাহাতে নারিকেল বাটা দিয়া তাড়, দ্বারা নাড়। এই 


তি গৃতস্ক জীবন | 


সময় উনানের দ্াল মৃদন্ডাবে দাও । নাড়িতে লাড়িতে কডা 
হইতে যখন একপ্রকার সুগন্ধ বাহির হইবে এবং নারিকেলের 
কিরদংশ তাড়,র অগ্নে কামড়াইয়া ধিবে, তখন জাল বন্ধ করিয়া 
দাও। কড়া হইতে কিছু নারিকেল লী হুলিয়া দেখ যে উহা 
দানা নীপে কিনা । যদি দানা বাধে তাহা হইলে উনান হইতে 
নামাইর়া এক বার নাড়িদবা ১ মিনিটকাল ঢাকিয়া রাখিবে। এই 
সমর একট। ছোট হন্ডান্্ গাওসা গ্রহ এক লীল্যা চড়াও । তাহার 
গাজা মদ্দিয়া আমিলে তাহাতে কিসমিস, পেস্তা, বাদাম ও এলা- 
ইচের দানা দিপ্রা উ্তমরূপে নাভিনা শীন্ত 'নামাইযা শীতল না 
হওয়া পর্যন্ত নাড়িতে থাক । শীতল ভইলে পাত্রান্তরে রাখ । 
এক্ষণে ক্ষীরের সহিত গোলাপী আতর, মিছির বৃকৃনি, বাদাম, 
পেস্তা, এলাইচের দানা মিশাইন্পা একটা পাতে দাখ। তাহারপর 
পর্দরক্ষিত পাককরা নারিকেল হাতে তুলিয। ইম্ছ্ানুসারে 
গোলাকার দলা প্রশ্থতি কর, এবনহ একখানি ডি কলাপাতাধ 
অল্প পরিমাণ সেও পক্করক্ষিত বাদাম পলা সার অবশি 
পুত লইগ্া মাধ1ও. এবহ এ দার তিহন আসীন টিশিত কিম মিস 
বাদাম প্রভৃতির পর নিয়া আ দল্গাটী কলার পা করিঘ্বা উভয় 
হস্তের বুদ্ধ তন্তনী ও মব্যমাস্্লীর আাঙ্গাম্যে হ'ল সারে নানা 
প্রকার আকৃতির নে কর। ভাহারপর কলাপাহ:; ভিতর হইতে 
বাহির কহিয়! কঃঠন না হওয়া পব্যন্ত অন্য পাছে রাখ । এই 
নিয়মে চন্দ্পুলি প্রন্থত হয়। 
রি ভাশার পায়ন। 

টাটকা ছানা ১ সের, পেস্তার কুঁচি আথ ছটাক, গোলাপ- 

জল া।ধ পোয়া, চিনি ॥* সের খাটা ছুপ্ধ ৪ মের । 
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চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তাত করিয়া নামাও। গরম 
থাকিতে ছানা দিয়া তাড়,দ্বারা নাড়। নাড়িতে নাড়িতে ছানা 
,চিনির সহিত মিশিযা আসিলে আধ ঘণ্টা কাল ঢাকিয়া রাখ। 
কড়ায় করিয়। ছুপ্ধ জাল দাও; সাবধান যেন সর না পড়ে, সেজন্ত 
মধ্যে মধ্যে নাড়। দুধ মরিয়া ২ সের থাকিতে নামাইবে | রসে 
. মাথা ছানাতে ক্রমে ক্রমে ছুধ দিয়া তাড়,দ্বারা নাড়িতে থাকিবে । 
এইরূপে সমুদয় ছুপ্ধ ছানার সহিত মিশ্রিত হইলে তাহাতে 
পেস্তার কুচি দিয়া নাড়। পায়স অল্প গরম থাকিতে গোলাপ- 
জল ছিটা দিয়! অন্য পাত্রে ঢালিয়৷ রাখ । তবেই সুমিষ্ট ছানার 
পায়স হইল। 


ম্পীরের গু জিয়া। 


ক্ষীর ১*সের, দৌনরা চিনি ১ সের, মিছরি ৩ ছটাক, 
ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, জাকরাণ ১ আনা। পেস্তা ১ছটাক, 
বাদাম ১ ছটাক। 

একটী পাকপারে ক্ষীর ও দৌবরা চিনি চড়াইয়া অল্প 
উত্তাপে ভাজিবে। ভাজার অময় হাঁত দিয়া যখন দেখিবে ক্ষীর 
আর হাতে জড়াইস ধরে না, তখন নামাইয়া মিছরি, এলাইচ 
চর্ণ, পেস্তা এবং বাদাম বাটিয়! প্র ক্ষীরের দ্বারা পুরীর স্তা় 
প্রস্তুত করতঃ তাহার ভিতর প্ীসকল ব্যে কিছু কিছু পুর 
দিয়া ছুই ভাঁজ করিয়া কিনারা সমুদায় মুড়িতে হইবে। 
এক সের চিনির একতারবন্দ রস প্রস্তত করিয়া তাহাতে,জাফ- 
বাণ দ্রিবে এবং এ প্রস্তত করা গুজিয়াগুলি তাহাতে ভুবা- 
ইয়া! তুলিয়। লইলেই ক্ষীরের গুঁজিয় গ্রস্ত হইল। 
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আমলকীর মোরব্বা। 


আমলকী; ১ মের, পেষিত পেয়ার! পাতা ৫ তোলা, সোহণনা- 
চূর্ণ ॥ তোলা, ছোট এলাইচ চূর্ণ 7, তোলা, গোলাপ জল ১ 
তোলা জল ১* সের। 

প্রত্যেক আমৃলকীতে ৪ | ৫টা করিয়! ছিড্র কর পাচ সের 
জল চন্ডাইয়া তাহাতে আমলকী ওলি দাও; দি তাহাতে 
পেকারাপাতাগুলি পু'টলি লীধিগ্না রাখ । জল দুইৰার উথলিয়া 
উঠিলে আঁমলকীগুলি হুলিয়া স্তন্ত্র পাত্রে রাখিতে হইবে। 
তাহার পর সেগুলিকে ঠাণ্ডা জলে ধোও । ধুইয়া $ মের জলের 
সহিত সোহাগাচর্ণ মিশাইয়া। জালে চড়াও । পুনব্দার & জল 
দুই বার উলিলে নামাইদ্রা রুল জলে ধৌত কর । পর্ব 
রুপে আমলকী প্রহ্থত হইলে একতারবন্দ চিনির, রসে উহা 
ছাড়ির। দিয়া নাড়াচাড়া করিরা লও। এই সমদ্ধ উভাতে 
এলাইচ চূর্ণ ও গোলাপজল মিশাইর! দিলেই মোরন্না প্রস্তুত 
হইবে। 


কমলালেবুর বরফি । 


কমলালেবুর (ছিলকা ও বীজ শুন্য ) কোয়া ২1০ গর, 
চিনির একতারব% বম ২। সের, ছু ২।০ সের, ছোট এলাইচ 
চূর্ণ * তোলা, গোলাপী আতর ১ ভরি। 

একখানি পরিক্টঁত কড়াতে দুষ্ধ চড়াইয়া 2 জালে নাড়িতে 
থাক। ছুপ্ধ মনিরা যখন ১ সের থাকিবে তখন নামাইবে। 
আর একটী পাত্রে একতারবন্দ চিনির রস জালে চড়াইয়া উহা 


মিষ্টান্ন পাক । ৩১1 


এরন হইলে লেবুগুলি তাহাতে দাও, তাহার পরেই তাহাতে 
গু ঢালিয়া দিরা নান়। দখণ কী ও চিনির রদ উন্তমরূপ 
মিশিত ভইবে, তখন জাল হইতে গার নামাইন্কা একপানি 
খালার ঢালিবে। একট টানিয়া আদিলে যখন কাটিবার 
উপধুন্ত হইসে ভখন ছুরি দিরা বরফি শ্াকারের কাটিদা 
লইবে। 
কীচা আমের মৌরববা। 

খাঞাছাড়ান ট্রকরা আম ১ ঘের, চিনি ২ সের, লবণ » 
তোলা, কলিচুণ ৩ তোল! ! 

আত উকরাগুলির প্রত্যেক টকরার ও! 5টী ছিদ্র কণিঘা, 
উণটসু জলে গুলিবে, এবং আত্ম গুলি তাহাতে চারিদণ্ড কাল 
ভিজাই'়া বাখিবে। পরে পরিক্ষার জলে উত্তমরূপে খুইয়া 
আধঘন্টা ঈ্টকা দিয়! রাখ। এ সময় অস্তে আবগুলিকে 
আবার গরম জলে ধোওড। একটা পাত্রে ৩ সের জল চাপা- 
ইয়া আমগ্ুলি বেশ করি সিঞ কর। সিদ্ধ হইলে জলটুক 
ফেলিয়া দাও । চিনিতে একতারবন্দ রস প্রক্মত করিয়া তাহাতে 
আমথণ্ড গুলি ঢালিরা দিয়া জাল দিতে থাক । রগের বলুক 
উঠিলেই জাল গছ করিরা দিবে । রগ একট ঘন হইয়া আঙি- 
শেই নামাইবে। তাৃহাহইলেই ঘামের $যোরন্বা প্রন 
হইল | 


অসুতি। 


৪ 
পরিক্কত মুগ্গের বেমম ১ সের, চিনির একতারবন্দ রম ১৫০ 
ষের, মৃত ১ মের, বাধা দধি ১ ফ্রে। 


৩১৬ গৃহস্ছ-জীবন। 


বেশম ও দধি মিশ্রিত করিত্বা এরূপে ফেণাও) যেন উহ 
জলে ফেলিলে ভাসে । তাহ'র পর সমস্ত স্বত জালে চড়াইয়া 


একটা নেকড়ার পুটিলিতে বেশম ও দধি মিশ্রিত সামগ্রী বাধ , 
এবং তাহার তল! ছিদ্র করিয়া যেবূগে জিলাগী ভাজে মেইব্ধপে 


এ ছিদ্রে একটী অঙ্গুলী দিয়! কুগুলাকারে অমুতি স্বৃতে তাজ । 
একপিঠ ভাজা হইলে একটা কাটা দিয়া উপ্টইয়া দাও । অপর 
পিঠ ভাজা হইলে ম্বৃত হইতে তুলিয়াই রসে ফেল। এইবূপে ' 
সমস্ত গুলি প্রস্তত হইলে আধ ণ্টার পরে দেখিবে সকল 
গুলিতে বেশ রস প্রবিষ্ট হইয়্াছে। 


নারিকেলের পডিং | 


নারিকেল কুরা ॥ সের, ডিম টা, চিনি ১ পোয়া, ঘৃত ১ 
ছটাক, গোলাপজল ১ কীচ্চা। 

নারিকেলের শস্য এমন বূকমে কুরিয়া লইবে যেন নীচের 
কাল মালার খাক্‌রি ভাল কোরার সঙ্গে না আইসে। সেই 
নারিকেল কোরাকে বেশ করিরা বাট। ডিমগুলি তান্ছিয়। 
একটা পাতে শ্বেতাংশ ও অপর পাত্রে হরিদংশ রাখ! শ্বেতাংশের 
সহিত চিনি মিশাও ; উত্তমরূপ মিশিলে ডিমের হরিদংশও 
তাহার সহিত মিশ্রিত কর। এই ময় উহার সহিত নারিকেল 
কোরাও মাথিয়া লও । তাহার পর একটা পাত্রে স্বৃত চড়াইয়। 
যখন দেখিবে খ্বৃত পাকিয়া আসিবাছে, তখন উহাতে নারিকেল 
কুরা, ডিম ও চিনি মিশ্রিত দ্রব্য দিয়া নাড়িতে থাকিবে। 
চামচের গায়ে লাগিবার যত হইলে গোলাপজল দিয়া! 
নামাইলেই পড়িৎ তৈয়ার হইল। 


মিন্টন্ন পাক। ৩১৭ 


পাকা আমের বিয়া । 


হুমিষ্ট পাকা আমের রস ১ মের, বুটের দাউল চূর্ণ ১ পোষা, 
ছোট এলাইচ চূর্ণ £* তোল!। 

আমের রস ও বেসম উত্তমরূপে ফেণাইযা! কড়াতে স্বৃত 
চড়াইয়া আমের রস ও বেশম মিশ্রিত দ্রব্যে বু'দিষ্ব। প্রস্তুত করিয়া 
গরম থাকিতে থাকিতে তাহাতে এলাইচ চূর্ণ দিয়া রসে ফেল। 
তাহা হইলেই বুদিয়া তৈয়ার হইল। এই বুঁদে দিয়া মিঠাই 
বাধা যাইতে পারে। 


আদার মোরব্বা। 


খোস। ছাড়ান আদা ১ সের» পাথুরে চুণ ৫ তোলা, কাল 
জামের পঢুতা ছে'চা ৫ তোলা, ছোট এলাইচ চর্ণ ॥* তোলা, 
চিনির রস * সের, গোলাপজল ১ তোলা । 

আদা গুলির গাষে ছিদ্র করিয়া চুণের জলে গুলিবে, এবং এ 
আদাগুলি চুণের জলে চারি দিন ভিজাইবে। তাহার পর চুণের 
জল হইতে তুলিয়া ৪। ৫ বার উন্তমন্ূপে শীতল জলে ধৌত 
করিবে । এখন জামের পাতা গুলি কুটিয়া ২ সের জলের সহিত 
মিশ্রিত করিবে ও ঙ জল চড়াইয়] তাহাতে আদা গুলি' দ্রিবে। 
জল দুইবার উলিয়া উঠিলেই নামাইয়া ঝ্াদা গুলি শীতল 
জলে ছয় সাত বার ধৌত কর্িবে। একতারবন্দ রস জালে 
চড়াইয়া ফুটিয়া উঠিলে আদা গুলি দিন! নাড়িতে থাকিবে । রস 
গাঢ় হইয়া আছিলে নামাইয়া গোলাপজল ও এলাইচ চূর্ণ 
মিশ্রিত করিয়া ঢাকিয়া রাখিলেই মোরব্ধা প্রস্তত হইল। 


৩১৮ গৃহস্থ-জীবন | 
বাদামের বরফি | 


খোসাশুন্ত বাদাম ১ সের, ছোট এলাইচ চূর্ণ ৪ আধা, 
স্বৃত ১।০ ছটাক, চিনির রস ১ সের । | 

বাদামের শস্য জলে ভিজাইয়া টিপিলেই খোসা ছাড়িয়া 
যাইবে । তাহার পরে মে গুলিকে সীলে উত্তমরূপে বাট । 
বাদাম বাটা হইলে একখানি কড়াতে ১ ছটাক ঘুত চড়াইয! 
উহা পাকিয়া আফিলে বাদামবাটা দাও । বাদামবাটা লালচে 
হই] 'আসিলে নামাইবে। অনস্তর ক্ষীরের সহিত ভাজা! 
বাদাম ও এলাইচ চুর্ণ উন্তমরূপ মিশাইয়া পুনস্বার আধছটাক 
. দ্বত জালে চড়াইয়া পুনর্দার বাদামাদি দাও । দিয়া নাড় ও 
অল্প অল রস ঢালিয়া উহ্থার সহিত মিশ্িত কর। কিছুক্ষণ 
নাড়িতে নাড়িতে গাঢ় হইয়া আদিলে একটা পাত্রে একট দ্বুত 
মাখাইর ঢালিয়া দিলেই বাতাসে জমিয়া যাইবে । তাহার পর 
ব্রফির আকারে ছুরি দিয়া কাটিঘ্বা লইলেই হইল। 


পেঁপের মোহননোগ । 


পাকা পেঁপের খোসা ছাড়াইস্বা বীজ বাদ দিবে এবং উত্ুম- 
রূপে চট কাইয়া তাহা সরু নেকড়ায় ছ'াকিয়া লইবে। তাহার 
পর একটু স্থত জাল চড়াইয়া পেঁপের শস্যটক্‌ দিয়া কিয়ৎ- 
ক্ষণ নাড়া চাড়া করিস্গা উহাতে দুর্ধ ও চিনি ঢালিয়া দিযবা 
নাঁড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে খন আটা আটা হইবে, 
তখন নামাইর়া তাহাতে ছোট এলাইচের চূর্ণ ১ আনা দিলেই 
মোহনভোগগ প্রসন্তত হইল । 


মিষ্টান্ন পাক। ৩১৯ 


নলেন্‌ গুডর পায়ন। 


* হৃদ্ধ ১ মের, নলেন্‌ গুড় ১৭" পোয়া, মক্ক আতপ চাউল আধ 
পোয়া, ঘুত আধ ছটাক, ছোটএমাইচ চূর্ণ ১ আনা। 
চাউল গুলি উত্তমকপে ঝাড়িযা বাছিয়া ঘুতে চমকাইক্সা 
লও। চর্মকান হইলে উহাতে ডুপ্ ঢালিত্বা দাও । ছৃগ্ধ দিয়া 
অনবরত নাড়িতে থাক। চাউল শুঘিন্ধ হইলে গুড় দিয়া 
আবার নাড়িবে। ইচ্জ্বা করিলে এই মমন্ন বাদাম, পেস্তা, কিস- 
মিন দেওয়া যাইতে পারে । পাদ্ধস যখন হাতার লাগিবার মত 
ভইবে তখন তাহাতে এলাইচপড়া দিবা নানাইবে। তাহা 
হইলেই পাস প্রন্নত হুইল জাণিবে। 


কমলালেবুর পায়ম। 


কমলালেবুর রুল ১ পোয়া, খাটি ছদ ১ ঘের, শ্থজি আধ 
ছটাক, ঘ্বত ১ ছটাক, চিনি ১ পো” বাদাম আধছটাক, কিদ্মিস 
আধছটাক, ছোট এলাইচর দানা ২ আনা। 

একটী পাত্রে দুগ্ধ চড়াইয়া নাড়িতে থাক, ঘেন তাহাতে 
সর নাপরে। কমলালেবুর রমে চিনি মাখিয়। একট গরম কর। 
সতত জালে চড়াইয়া তাহাতে বাদাম ও কিদমিসগুনি অল 
ভাজিয়া নামাও। তাহার পর প্র ঘুতে এমসাইচেন দানা গুলি 
দিয়া তাহাতে অমুদায় সুজি দিয়া নাঁড়িতে থীক। সুজি লাল চে 
হুইয়া আসিলে তাহাতে লেবুর রমমিশ্িত চিনি দাও। একটু 
ছুটিতে আরম্ভ করিলে অগ্রে অপ্প পরিমাণ দুগ্ধ দিয়া" নাড়িতে 
নাঁড়িতে সমস্ত দুগ্ধ দিতে হইবে । বাদাম ও কিদ্মিস্‌ দিয়া 
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আবার নাড়। যখন দেখিবে ছুগ্ধ গাঢ় হইয়া! আমিধাছে, তাহার 
গায়ে লাগিতেছে, তখন নামাও ॥ 


কাচা মামের পায়স। 


কীচাআমের খণ্ড ১ পোয়া, ছুপ্ধ ৫ সের, চিনি ২॥০ পোয়া, 
ৰাদা৯ আধপোরা, কিস্মিন্‌ আধপোয়া, পেস্তা আধপোয়া, 
বত ১ ছটাক, ছোটএলাইচের দানা ॥* আনা, কলিচুণ আধ- 
ছটাক। কাচা আমে চুণ মাখাইয়া আধঘন্টা ভিজাইয়া রাখ। 
পরে ঠাণ্ডা জলে উত্তমরূপে ৭1৮ বার ধৌত কর। আমগুলিকে 
ছেঁচিযা নিংড়াও। ম্থৃত জালে চড়াইয়া কিন্মিস্‌ ত।জিরা লও । 
সেই স্বৃতে এলাইচের দান] ছড়াইস্বা। দাও। সেগুলি ভাজা 
ভাজা হইলে দৃগ্ধ ডালিয়া দিবে, এবং সব্ধদা নাড়িতে হইবে । 
সিকি পত্রিমাণ দুগ্ধ মরিয়া আসিলে চিনি ও বাদাম দিয়! আবার 
নাড়। অদ্ধেক দুধ মরিরা /সিলে জাল হইতে নাম।ও১ এবং 
নাড়িক। চাড়িয্া এলাইচের ও ডা ছড়াইয়া দির। ঢাকা দিলেই 
পায়স প্রস্তুত হইল। 


মাড়োয়ারী নোহুনভোগ। 


হবজি আধ পোয়া, মরদ1 ১ পোয়া, দ্বুত ॥০ সের, চিনি 
১ সের, দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ৩ পোয়া । 

উপরোক্ত জল; চিনি ও ছু্ধে রস প্রস্তত কর। তাহার পর 
একখানি কড়াতে দত ঢালিরা খুস্তিদ্বারা নাড়িতে থাক। হুজি 
ও মরদা উহাতে ঢালিয়া দাও । সুজি ময়দা ভাজা ভাজা হইলে 
চিনির রস ঢালিয়া দিয়া শাড়িতে থাক। এইরূপে নাড়িতে 
নাড়িতে জলের রাগ মরিয়। আসিলে মোহনভোগের আকার 
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ধারণ কবিবে, তখনই নামাইরা রাখ। যর্দি কেহ পেস্তা, 
বাদাম, কিসমিস দিবার ইচ্ছা *করেন তবে ছৃত দিয়া ১ ছটাক 
পরিমাণে এ সকল জবা দিয়া নাডিয়া চাড়িয়া তবে হুজি 
ইত্যাদি দিতে হইবে। 

খাজা । 


ময়দা ১ সের, ম্বৃত ১ সের, চিনির রস ১ সের। ময়দা ১ 
পোন্নায় দ্বতের মযান দিয়া খুব দলিতে হইবে । উন্ভমরূপ দলা 
হইলে লেট্রি কাটম্বা এক একটীকে বেলিতে হইবে; বেলি- 
বার সমর একট কাৰিকুপ্রি আছে । একবার বেলিষা পাতের মত 
করিবে, তাহার উপত্ন একটু স্কৃত পিয়া ছুই ভাজ করিয়া আবার 
বেলিতে হইবে । আবার ঘ্বৃত দিয়া আবার ছুই ভাজ করিয়া 
বেলিতে হইবে। এইব্ূপে ঘত ভাজ হইবে খাজারও তত 
পাপড়ি হুইবে। খাজার পাপড়িগুলি যাহাতে খুব পাতলা হক 
তাহা করা চাই। তাহার পর এক একখানি করিয়া খাজা 
বেলিতে ও অবশিষ্ট স্বত টুকু কড়ান্র চাপাইয়া এক একখানি 
ভাজিবে। যেমন এক একখানি ভাজ হইবে, অমনি স্বৃত ঝাড়িয়া 
রসে ডুবাইবে। রমে ড্বাইয়া। একটি পাত্রে রাখিবে। এইরূপে 
সকলগুলি ভাগা:ও রূমে ভুবান হইলে যে রস টুকু বাকী 
থাকিবে, সে চুকু তাড়, দারা নাড়তে নাড়িতে সাদা হনে 
খাজা প্রস্তত কণা হইল। 


মতিচুর| 
ছোলার দাউলের বেসম ১ সের, দ্বুত ১ সের, *চিনির রস 
২ জের, বাঁধা দধি ১ পোয়া । 
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বেসমে টা তোলা দ্তের অয়ান দিয়া মাথিতে হইবে 
বখন দেখা যাইবে বেশ মিশ্রিত হইবাছে তখন তাহাতে দুধি 
দিয়া খবৰ ফেটাও ; ফেটাইীতে ফেটাইতে যখন উহাতে ফেণা 
উঠিবে বা উহ্ধার এক টকরা জলে ফেলিলে ভামিবে, তখন 
সমস্থ দূত জালে চড়াইয়! পাকিয়া আমিলে একখানি ক্ষুদ্র ভিদর- 
বিশিষ্ট ছাতা (সাপ1) প্বতের উপর ধরি বেসমের গোলা! 
দিয়া ধীরে ধীরে হস্ত সপ্ঠালন কর) করিলে যে ছোট ছোট 
বু'পির। ভইবে, সে গলি উত্তমরূপে ঘ্বুতে ভাজিয়া তিনতারবন্দ 
বসে ডুবাইতে হইবে। তাহার পর নাড়া চাড়া করিতে করিতে 
বধন বুদিরাগুলির গাষে রম মরিরা আসিবে তখন অঙ্গ জলে 
বা ছুতে হাত ভিজাইয়া লাড়, বাধিলেই মতিচুর হইল। 

স্ইজরপণ্ডের পিষ্টক| 
্ 

ডিম 5 টা, মন্দা, চিনি, মাখন ডিমের সহিত অমান ওজন । 
গোলাপ জল বড় এক চামচ, লেবুর রস ১০ ফটা। 

ডিম কদেকটী ভাঙ্গিযা তাহাদের শুভ্রাংশ ও দরিদ্রাংশ 
পথক পৃথক রাণ। হরিদ্রাংশ চিনি দিয়া মাখির] লও। বেশ 
মিশিত হইলে গোলাপজল ও লেবুর রম দিয়া আবার মাখ । 
মাখন গরম করিয়া ময়দাতে মাথাও। বেশ মিশিয়া গেলে 
তাহাতে ডিমের সরা] অংশ দিয়া আবার মাখ। পরে চিনি 
মিশ্রিত ডিম ও মদ! মিশ্রিত মাখন একত করিয়া বেশ করিয়া 
মিশ্রিত কর। একটা টানের ঠোঙ্গার মত পাত্রে মাখন মাথাইঘা 
হাহাতে উক্ত দ্রব্য রাখ। রাখিক্বা তদ্রপে আর একটি পাত্রে 
ঢাকা দিরা জলন্ত অর্গারের উপর চাপাও এব মধ্যে মধ্যে 
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উপ্টাইয়া দাও। আধদ্ণ্ট। পরে নামাও ) তাহা হইলেই পিষ্টক 
প্রস্থত হইল । রি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


আচার চাটনি ইত্যাদি । 
ওলের চাট নি। 

ওল ১ পোয়!, বীজরভিত পাকা তেতুল ১। পোরা, ভাল 
এড বাঁচিলি ১ পোষা, উন্তম সরিষার তৈল ১|০ পোয়া, লবণ . 
ও তোলা, ভরিদা বাটা ১॥০ তোলা, কাল সব্রিষা বাটা » তোলা, 
ভাজা পাচকফোডনের গুড়া ৫ আনা। 

ওল গুলিকে খণ্ড খণ্ড কৰি নরফির মত কাটিরা উন্মকপে 
সাত আটবার ধৌত করিয়া তাভার জল ঝাঁড়িয। লইবে। তাহার 
পর ১ ঘণ্টা জলে ফেলিন্না বাখিনা আবার ওলঙ্ুলিকে ৪1 ৫ 
বার ধৌত কর। পুইন্া গরম জলে সিদ্ধ কর। হুসিদ্ধ হইলে 
জল গালিয়া ফেলিয়া দাও। আবার একবার শীতল জলে 
খোও। দুই তাহার গায়ে জল না থাকে এমভ ভাবে শুক্ক 
কর। একটা পাত্র আগুণে চড়াইয়া তাতে তৈল দিবে। 
তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ওলগুলি দিয়া সেগুলি ভাজা ভাজা হইলে 
হুরিদ্রাবাটা, অরিষাবাটা ও বলণ দিয়া নাড়া চাড়! কর। পরে 
১ মের জলে তেঁতুল গুলিয়। ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে খারু। কিছু- 
ক্ষণ জালে ফুটিতে কুটিতে ওলগুলি গলিয়া গেলে গুড় বা চিনি 
দিয়া নাড়িতে হইবে । যখন উহা কাদার মত হইয়া আসিৰে 
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তখন অবশিষ্ট তৈল দিয়া নাড়িষা দিবে। ফুটিয়া উঠিলে নামা- 
ইয়া গুঁড়া মসলাগুলি দিয়! নাক্রা! চাড়া কর। তাহার পরে 
প্রস্তর বা মুৎপাত্রে নামাইয়া রাখ । " 


দধির গোল।পী চাটনি । 


দধি ১ সের, পাতি বা কাগজী লেবুর রস আধপোয়া, চিনি 
» পোয়া, জল আধ পোয়া, লবণ ৩ তোলা, গোপালজল আধ 
পোয়া, কেওড়া আধছটাক, বরফ ১ পোয়া । 

জলে চিনি গুলিয ছাকিঘা লও, একটা পাত্রে দধি, চিনি, 
লবণ মিশাইযা নাড়িতে হইবে । যখন দেখিবে সমস্থ মিশিয়া 
দ্রধি ঘোলের মত হইয়াছে, তখন তাহাতে গোলাপজল ও 
কেওড়া দিযা রাখিতে হইবে । পরিবেষনের সময় বরফ দিরা 
দিবে। 


আনারাদের চাটশি। 


আনারস কোটা ১ সের, কলিচুণ ১ তোলা, হরিদ্রা বাটা ১ 
তোলা, চিনি আধ পোয়া, গোটা, সরিষা ১ আনা, সরিষাবাটা 
তোলা লেব্র রস ১ ছটাক, কিসমিন ২ ছটাক, ছোটএলাইন- 
চের দানা ১ আনা, দূত আধ ছটাক। 

আনারস কুটিয়া চুণ মাখাইয়া বেশ করিয়া পুইবে, ধৌত 
করিয়া লবণ মাঁথিবে, আবার ধুইবে। তাহার পরে হরিদ্রা 
বাটা মাখাও। একটী হাঁড়িতে জল দিয়া জালে চড়াইৰে। 
জল কুটিয়া উঠিলে তাহাতে 'আনারসগুলি দিবে । আনারস 
সুসিদ্ধ হইয়া আসিলে তাহাতে সরিষাবাট?, চিনি, লবণ, কিপ্‌- 
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মিস্‌ ও লেবুর রস দিয়া এক ফুটের পর নামাইয়! হাড়িটী 
পরিঙ্লার করিবে। পরিষ্কার করিয়া তাহাতে স্থৃত দিয়া তাহার 
গাঁজা মরিধা আসিলে এলাইচের দানা এবং গোটা সরিষা 
দিয়া হাড়ির মুখবদ্ধ করিয়া দিবে। জঅরিষার চুড় চুড় শব্দ 
হইলে ঢাকনি খুলিয়াই তাহাতে ঝোলের সহিত আনারস 
গুলি ঢালিয়া দিও। ফুটিয়! উঠিলে নাড়িয়! চাড়িয়। নামাইয়! 
রাখ। 
কাচা আমের আচার | 

কাচা আম ১ সের, আদীবাটা ৩ তোলা, কালজিরা ১” 
তোলা, লবণ ৪॥০ তোলা রহ্থন ১1” তোলা, তৈল আবশ্যক মত 
অর্থাৎ যতটকু পরিমাণে আচার ডূরান হইতে পারে । 

আবগুলির খোসা ছাড়াইয়! কুশী বাহির কর ও খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটণ। সেগুলিকে ছে'চিয়া নিংড়াও। বেশ নিৎড়ান ' 
হইলে কালজিরা, রন্থুন বাটা, আদাবাটা, লবণ মিশাইয়া গোল- 
"রণে দলা বাধ। এক একটী দলা পাতায় মুড়িয়া রোদে শুকা- 
ইবে। শুকাইয়া শক্ত হইলে পাতা ছাড়াইয়া তৈলে ডুবাইয়া 
বাখিলেই আচার প্রস্তত হইল। 


কাচ! আমের সহিত ত্ৃগ্গের চাটনি । 
কাচা আম সিদ্ধ করিয়া তাহার শশাস, হপ্ ও চিনি এক সঙ্গে 
গুলিয়া লও । আম ও চিনি এরূপে মিশাইতে হইবে যে 
তাহাতে যেন অম্ম এবং মিষ্ট না হয়। এই মিশ্র পদার্থ বড় 
রনাতযোক। 
২৬ 


৩২৬ গৃহস্থ-জীবন | 


আমের ঝালদার চাট্নি। 


কাচা আমের খোসা ছাড়াই লন্না ধরণে ফালি ফাঁলি 
করিয়া কাটিস্া লও । খুব কচি হইলে কুশী বাহির করিয়া 
ফেলিতে হইবে । আমখণ্ুগুলিতে চুণ মাধাইয়া ১ ঘণ্টা 
কাল ভিজাইর়া! রাখ। পরে শীতল জলে গুইয়া ল, যেন চুপ 
না থাকে। জল শুকাইদ্রা একটি পাত্রে রাখ এবং খাটি 
সরিষার তৈল তাহাতে ঢালিঘ্বা দাও; সেগুলি যেন ভাসা 
ভাসা হইরা থাকে। তৈল দেওয়ার পর লবণ দিয়া গোটা 
লঙ্গ! লঙ্গা ভাবে -চিরিয়া তাহাতে দাও তাহার পর ৮1 ১০ 
পিন উপর্ধযপরি নৌদে রাখিলেই চাট নি প্রস্নত হইল 


গোলাপজলের চাটনি । 


জলে স্টে£ল ভিজাইদ্রা গুলির লও | পরে আবশ্টাক মত 
চিনি ও লবণ মিশাইদ়্া একখানি পরিক্ষার নেকড়ায় জাকিয়া 
লইলেই গোলাপী চাটনি প্রস্তুত হইল । 


কণ্ুবেলের চাটনি | 


পাক] কখবেলের শস-১ গোয়া, চিনি আধ পোয়া, দা ১ 
পোয়া, কিস মিষ 'আধপোয়া, ছোট এলাইচের দানা ১ আনা, 
হরিদা বাটা ৪ আনা, গোটা! সত্দিষা ২ আনা, অরিযা বাটা 
৮ আনা, ঘ্ুত ॥০ তোলা, লবণ ১ তোলা, জল একপোরা। 

পাকা কংবেল ভাঙ্গিয়া তাহার মাড়ি বাহির কর । তাহাতে 
জল দিয়া চটকাও। জলের সঙ্গে মিশিয়া গেলে দাঁধ, চিনি, 


তাঁচাঁর চাটনি ইত্যাদি । ৩২৭ 


লবণ, হরিদ্রা। বাটা মিশ্রিত কর। এখন সাদা নেকড়ার ছা কিয়া 
লও। হাড়ি জালে চড়াইয়া সমুদঘ্ু দ্বুত ঢালিরা দাও; বখন 
দেখবে উহ পাকিয্কা আমিরাছে, তখন তাহাতে গোটা সরিষা 
ছাড়িয্বা দিনা পাকপাত্রের মুখ বন্ধ কর । অরিঘা কোটার শব্দ 
হইলে কংবেলের গোলা ঢালিয়া দিয়া সরা চাপা দাও। ছুই 
একবার ফুটিলেই গাঢ় হইয়া আমিবে, তখন নাড়া চাড়। করিয়া 
নামাও। বলা বাহুল্য বে চাটনি ব্রাধিবার মমন্ন কোন ধা 
পাত্র ব্যবহার করিবে না। 


ঝাল কাজন্দি। 


সরিষা ৫ সের, রাই সরিষ! আধ মের, ধৌত খোসা ছাড়ান 
কাচা আত্রখণ্ড আধ মণ, লবণ দেড় সের, খাটী সরিষার তৈল 
১ সের। 

সরিষা খুলি ঝাড়ি বাছিরা চারি পাঁচ বার ধুইয়া লইবে। 
তাহার পরে সে গুলিকে উত্তমরূপে শুকাইবে। শুদ্ধ হইলে 
উত্তমরূপে গুড়া কর। সেই সরিষা গুড়া গরম জল ঢালিরা 
দিয়া কাটান্বারা নাড়া চাড়া করিবে । আধ ঘণ্টা আন্দাজ ঘৃটিতে 
ঘু'টিতে কাদার মত হইবে। দশ দিন পধ্যান্ত উহা রৌছে শুদ্ধ 
কর॥ অনস্তর আমগুলি ঢে'কিতে কুটিয়া ২ দিন রৌড্রে.শধ 
কর। তাহার পর সরিষা, আত, লব্ণ, তু মিশাই হি ল্‌ই- 
নেই ঝাল কাহুন্দি হইল। 


তেঁভুল কাড়ুন্দি। 


উেঁতুল ৩ সের, সরিষা ৫ সের, লবণ ১৫০ সের, খাঁটা সরি- 
সার তৈল ॥ সের। 


৩২৮ গৃহস্থ'জীবন। 


সরিষ! গুলি ঝাঁড়িয়া। বাছিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া 
শকাইবে ও গুঁড়া করিবে। তেঁতুল গুলিয়া ছাকিয়া রৌডে 
৮দ্িন শু কর। এর সমগ্বমধ্যে উহা! আটার মত হই'বে। 
ফল কথ| ৮ দিনেই হউক আর ১০ দিনেই হউক উন্ূপ করিতে 
হইবে। তাহার পর সরিষা গুঁড়া, তেতুল, লবণ, তৈল এক 
সঙ্গে উত্তমরূপে মিশাও। তাহা হইলেই তেঁতুল কাস্ুন্দি 
হইল। 


বৌ কান্থন্দি। 


আস্ত ২ শত, সরিষা ৫ সের, তৈল ১ সের, লবণ ১1০ ের। 
পর্বোক্তনূপে সরিষাকে দুইয়! বাছিয়া শুকাইবে ও গশ্চাৎ গুড়া 
করিবে। গুঁড়া হইলে ৮*্টী আমের খোসা ও আটা ছাড়া- 
ইয়া আত্্ধগ্ডগুলি উত্তমন্ধূপে কুটিয়া লইতে হইবে। পরে 
কুটিত আসর, সরিষার গুঁড়া আধ সের ও লবণ এক সঙ্গে মিশা- 
ইয়া ৩ তিন দিন রাখিবে। চারিদিনের দিন আবার ৮০টী আসর 
ূর্কববৎ কুটিয়া৷ তাহাতে আধ সের লবণ মিশাইয়া তাহার সহিত 
মাধিতে হইবে। তাহার ৩ দিন পরে ফের ওটা আতর 
কুটিয্বা আধ সের: লবণের সহিত তাহাতে মাঁধিবে। শেষে * 
ঘের. তৈল দিয়া চটকাইয়া লইলেই বৌকান্ন্দি শ্রস্থং 
হইল। 


বিলানাধ্যায়। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
বিলান দ্রব্য । 


বিলাস সভ্যতার অঙ্গীভূত বলিলে অত্যক্তি হয়না । যেব্ূপ 
খাদ্য ও পরিধের হইলেই আমাদেত জীবনরক্ষা হইতে পারে, 
কিন্তু তাহার বাড়াবাড়ি হইলেই, উহা! বিলািতায় পরিণত হয়্। 
দাউল ডুলনা ভাত ধাইলে এবং পুতি চাদর পিরাণ হইলেই 
গৃহস্থলোকের জীবনযাত্রা এক রকম মোটামুটা চলিয়া যায়, 
কিন্ত মন্ুয্যের মন তাহাতে সন্থষ্ট হইতে পারে না, মহুষ্যমনের 
স্বাভাবিক ধর্ম অভাব কটি করা। আজি যে একমু্ অন্নেন 
জন্য লালাক্মিত, দে যদি বিনাকনষ্ট সেই একসুদ্রি অঙ্গের সংস্থান 
করিতে পারে তাহা হইলে অন্ধের উপর দুইটা ভাল তরকারির 
ভঠঠ আকাক্ষ! হয়। দেই আকাজ্ঞা হইলে তাহার মন তাহ: 
তেও নিশিম্ততা লাভ করিতে পারে না কালিয়া, কোত্তা, 
কাবাব, পোলাও খাইবার জন্য ইচ্ছা করে। ভাবিগ্রা দেখিলে 
বুঝিতে পারা যায় যে, আকাজ্ফাই বিলাসের জবননী। আধারণ 
মনুষ্যমাত্রেরই মনে আকাজ্রা এবং তাহা পরিপূরণের চেষ্টা আছে, 
সুতরাং তাহারা সকলেই বিলাসপ্রিয়। লোকের আকাজ! 


৩৩৩ গৃহস্থ-জীবন। 


তই বাঁড়িতেছে, দেশ মধ্যে বিলাসসাধনেরও তত অনুষ্ঠান 
হইতেছে। বিলাদ অর্থের ক্ষোরতর শক্র। সভ্যতার সঙ্গে 
সঙ্গে বিলাসের বৃদ্ধি। সভ্য ভব্য বলিয়া দশজনের কাছে পরি- 
চিত হইতে হইলে অর্থ শত্রু হইলেও লোকলজ্ঞায় পড়িয়া 
বিলাসের আশ্রয় লইতেই হয়। আজি কালি আমাদিগের 
দেশের মহিলাগণের মধ্যে শ্বগন্ষি তৈল ব্যবহার করার অভ্যাস 
এক প্রকার জর্ধব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। সে বিষয়ে ও 
বিলাস সন্বন্ধীর অন্তান্ক বিষয়ে তোমীকে কিছু বলিতে 
চাহি, এবং তদনুযাঁয়ী কার্য করিলে অনেক অর্থ কাচিঘ়া 
যাইবে। 


গাত্রমার্জন | 


ভগ্নি বিন্দু! আজি কালিকার অনেক স্ত্রী-লৌকেরই সাবান 
দিয়া গান্র মার্জানা করা অভ্যস্ত হইয়াছে । কিন্ত সাবানে 
খরচ বেশী, আমাদের মত গৃহস্থঘনের মেয়েদের বেশ অন্য উপায় 
আছে। সাবানে চর্ষি মিশান থাকে বলিয়া অনেক সেকেলে 
স্বীলোক স্পর্শ পর্যন্ত করিতে নিষেধ করেন। সাবান ছুইলে 
ধর্ম বায় বা থাকে মে অনেক কথার কথা, সেকথা বলিয়া বৃথা 
সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। খরক্রজনদিগের যদি 
তাহাতে আপত্তি থাকে, তবে দে আজ করিয়া তাহাদের 
মনে কষ্ট দিবার প্ররোজন নাই। আমাদের দেশে গাত্র- 
মার্জনা ও পরিদ্ধার পরিচ্ছন্ন করিবার অতি সহজ উপায় আছে৷ 
তাহাতে বহু অর্থব্যয়ও নাই। বেসম দিয়া গাত্রমার্জনা করিলে 
গা বেশ পরিষ্কার হয়, অতএব তাহাই করিবে। 


বিলাদ দ্রব্য । ৩৩১ 


দেহরগ্রন। 


ফদ্থপত্র, লোধ ও অজ'ন পুপ্প একত্র পেষণ করিয়া] গাত্রে 
লেপন করিলে গাত্রের ছগন্ধ দুর হয় । 

এলাইচ, শী, তেজপত্র, রকচন্দন, হরিতকী, মুখা, কুড়, 
জটামাংসী, শৈলজ, দলা, পদ্ঘকাষ্ঠ একত্র মর্দন করি গান্রে 
মর্দন করিলে গাত্র সুগদ্ধময় হইয়া থাকে। 

হুরিতকী, মুখা, চন্দন, নাগকেশর, বেণার মূল, লোধ, কুড়, 
হরিদ্রা একত্রে জলে মর্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রের 
ঘর্মনন্য গন্ধ দর হযব। 

চন্দন, বেণার মুল, বালা, তেজপত্র, কুলআাটি, অপর 
চন্দন, নাগেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র জলে পেষণ করিয়া 
গাত্রে ল্পন করিলে গান্র হুগন্ধময্র হইবে। 

তিল, মর্ধপ, দার হরিদ্রা, দুর্্বা”গোরচনা ও কুড় এই 
সকল দ্রব্য ঘোলেন সহিত মর্দন করিঘ্পা শরীরে লেপন করিলে 
গাত্রেন দুর্ণন্ধ দূর হইয়া সুগন্ধ হয়। 

হত্িতকী ও মুখা সমভাগ, কুড় চতুর্থভাগ, নধী অর্থভাগ 
একত্র মর্দন করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গাত্রে সদপ্রন্ধ হইয়া 
থাকে। | | 

ধন্যা, বচ, শৈলজ ও লোধ সমভাগে পেষণ করিদা মুখে 
লেপন কৰিলে মৃথের ব্রণ নষ্ট হয় 

শ্বেত সর্ধপ ও তিল একত্র দুদ্ধের মহিন প্ষেণ করিয়া 
মুখে লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মুখের নীল ব্রণ নষ্ট হইয়! 
মুখের কান্তি বুদ্ধি হয়। 


৩৩২ গৃহস্থ-জীবন। 


মরিচ, গোরচনা একভ্ত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ ধনে 
যৌবনকালের মুখজাত সকল রকম ব্রণ নষ্ট হইবে । 

মনঃশিলা, লোধ, হরিত্রা, দাক্ুচিনি ও জর্ধপ সমতাগে 
জলের সহিত মর্দন করিস! মুখে লেপন করিলে মুখের কৃত 
ঘুচিদ্তা কান্তি বৃদ্ধি হয়। 


মুখরঞ্জন। 


দ্বাক্চিনি, এলাইচ, নধী, জাতিফল, শিলারস, এই সফল 
জবা পেষণ করিস ক্ষুদ্র বটিকা করিবে। ইহার এক একটী 
বটী তাম্ধুলের সহিত দিবা ও রাত্রিতে পানের সহিত ভক্ষণ 
করিলে মুখে নুগন্ধ হয়। 

আমের আটা, জামের ত্বাটী ও পদ্ঘমূল একত্র পেষণ 
করিয়া মধুর সহিত রাত্রিতে মুখে ধারণ করিলে মুখে অতি 
সদ গন্ধ হয়। 

মুরামাৎমী, নাগেশ্বর, কুড় এই সকল চূর্ণ করিয়া যে শ্রী 
একপক্ষ কাল প্রাতঃ ও সায়ং সময়ে মুখ ধৌত করিবে, তাহার 
মুধে চিরদিন কপূরের ন্যায় গন্ধ থাকিবে। 

যে ব্যক্তি পিপ্ললী চূর্ণ, দ্বত ও মধু একত্র তক্ষণ করে, এক 
মাস মকব্য তাহার মুখে কেতকী পৃপ্পের স্রাণ পাওয়] যাইবে ।' 


কেশরঙ্জন। 


ছিল বৃক্ষের মূ, গব্য ছুপ্ধ ও লোঁধ সমান ভাগে পব্য 
ঘতের সহিত দপ্তাহ কাল মত্তকে মর্থল করিলে কেশ বন ও 
দীর্ঘ ছয়। 


বিলাস দ্রেব্য। ৩৩৩ 


হস্তীদন্ত দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্মে কালী প্রস্তত করিবে; 
সেই কালীর সহিত তুল্য পরিমাণে রসাগ্রন মিশ্রিত করিয়া 
পেষণ করিতে হইবে । তাহার পর উহা! মস্তকে লেপন করিলে 
ঘত দিনের টাক হউক নষ্ট হইবে এবং তাহার উপর হুদ্বর 
কেশ বিনিগ্ত হইবে। 

পরিক্ষ ত চর্ষি ১ ছটাক, একডাম ভার্বেনা অয়েল একত্র 
করিয়া চুলে মর্দন করিলে চুল খন ও পুষ্ট হইম্া থাকে। 

কাকলীর পত্র ও মূল, পীণ্ত ঝিন্টী এবং কেতকীর মূল এই 
অকল ছাঁয়াতে শু করিয়া তাহার সহিত ভূঙ্গরাজ ও ত্রিফলার 
রস একত্র মিশিত করিয়া তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে । এই তন 
একটী লৌহপা মধ্যে রাখিয়া স্তিআর মধ্যে প্রোথিত করিবে 
একমাস পরে ও তৈল উঠাইয়া কেশে মর্দন করিলে কাশ 
কৃহুমের স্টার শত কেশও ভমরের স্তায় রুঝ্ বর্ণ ধারণ করিবে। 

অপরাজিতা পুপ্প এরগড তৈলে পাক করিষা কেশে অক্ষণ 
করিলে গুরুবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়) 

নীলের পাতাকে চূর্ণ করিয়া তাহাতে অত্যল খদির মিশ্রিত 
করিয়া জলে গুলিলে যখন উহা! কা! কাদা হইবে, তখন মস্তকে 
দিয়া তাহার উপর একখানি কলা পাতা দিয়া তিন- ঘণ্টা কাল 
ধাধিয়া রাখিলে শুভ কেশ কৃষ্ণ বর্ণ হইবে। 

পাথরের চুণকে সীসার ফহিত ঘর্ষণ করিলে উহা পাৎশুটে 
র্বের মলমের মত হইবে। প্রয়োজন হইলে তাহাতে একটু 
জল দিয়া পাতলা করা যাইতে পারে। তাহার 'পরে এ ছুই 
দ্রব্য মাথায় দিয়! যতক্ষণ না চুল শুকায় ততক্ষণ রাঁধিস্া দিলে 
গুত্রকেশ ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ধবর্ণ ধারণ করিবে। 


৩৩৪ গুহস্থশজীবন ! 


মা, অর্ধপ, বেণার মূল, হরিতকী, নখী ও আমলকী 
সমভাগে লইরা একত্র পেষণান্তর কেশমুলে লেপন করিলে শুক 
কেশ কম্ত্র্ণ হয়। ) 

ভঙ্করাজ, ত্রিফলা, কেশুর্তা, নীলোঘ্পল ও লৌহ এই সকল 
ডধ্য সমপরিমাণে অতি্ঙ্ষ্ম চূর্ণ করিবে, এই অকল চূর্ণের 
সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল কেশে লেপন করিলে 
কেশ দু, কদদবর্ণণ কোমল ও কুটীল হইব থাকে । 

লৌহমল, যবাপুণ্প, আমলকী এই সকল একত্র পেষণ করিয়া 
মস্তকে তিনমাম কাল লেপন করিলে গুরু কেশ কফ্ণবর্ণ হয়। 


চিরযৌবন লাভের উপায়। 


গ্রজ পিপ্ললী, কু্ণকুড়, অশ্গন্থা ও বচ সমান ভাগে পর্থনয- 
মিত জলে মর্দন করিয়! নবনীতের অহিত স্তনে লেপন করিলে 
কুচদয় স্কুল হ্য়। ৃ 

বচ ও দাঁড়িম্বের কক্ষের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া 
লেপন করিলে নারীদিগের স্তনদ্র স্থুল ও অতি সুশ্রী হয়। 

গাভ্তারীর রসের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া তুলা দ্বারা 
স্তনদ্বয়ের উপরি দিবে, ইহাতে স্তন উিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 

প্রসিদ্ধ চিকিৎসা*শীস্ত্বেস্তা চক্রপাণি দ্রত্ত বলেন, থে 
মুবতী প্রথম খতু কালে তওুলোদকের নস্ত গ্রহণ করিবে, তাহার 

: স্তনযুগল চিরকাল স্থূল থাকে, কদাঁচ পতিত হয় না। 

শুঠীচুর্ণ৮* তোলা, ও সের জলে পাক করিয়া অর্ধেক 
থাকিতে নাঘাইঝ। উহাকে এক ঘের তিল তৈলের সহিত পাক 
করিবে। পাক শেষে যখন ক্কাথ মরিয়া গিয়া তৈল মাত্র থাকিবে 


বিলান দ্রব্য । ৩৩: 


তখন নামাইবে। সেই তৈলের নস্ত গ্রহণ এবং এব পো 
রম দুগ্ষে্ সহিত প্রতিদিন ২৯ ফোটা করিয়া সেবন করিলে 
এক মাস মধ্যে জ্্রীদিগের পণ্িত স্বন উত্থিত হয় 

পারদ ১ তোলা, গম্ধক ১ তোলা, একত্র মর্দন করিতে 
করিতে যখন কৃক্বর্ণ হইবে ও তাহাতে পারার কোন চিজ্ত 
ধাকিবে না, তখন উহাকে তিল তৈল অন্ধ পোত্বার সহ্িষ্ত পাক 
করিবে । তৈল গরম হইস্সা আসিল শ্রীফলের শন্ত সিষ্ধ করা 
৪ তোলা উহার সহিত মিশাইয়া ্তনঘয়ে মর্দন করিলে স্তনের 
কঠিনতা জন্মে এবং অবনত স্তন উন্নত হয, ও ধা নারীও যুব- 
তীর ন্যার দেখায়! 

শুক্লবর্ণ ববাকুল ক্ণবর্ণা গাভীর দুদের সহিত একত্র পেবণ 
করিয়া স্তনের উপরিভাগে লেপন কৰিলে একমাস মধো স্বন- 
যুগল খুঁলচ্ছয়। টা 

বচ, অশ্রগন্ধা, করবীপঞ্ ও গজ পির্ী সদ্যোলোলিত 
করিয়া জলে পেষণ করি স্তনমগুলে লেপন করিলে স্তনমুগল 
কখন পতিত জর না। 

গ্াস্থারী পত্রের রম, তিল উতল ও জল সমভাগে লইয়। 
পাক করিবে ; তৈলভাগ মার অবশিষ্ট থাকিলে পটবস্সে ভ্াকিয়া 
লনা কুচদ্গলে দেপন করিলে স্তন ছুইটা 'লৌছের ন্যায় দু 
হইবে । 

তেউড়ি, হন্রিদ্রা, বেলেন্ডা, খে ও সৈদ্মৰ সমান ভাগে 
লইয়া চহুণ্ড ণ জলে পাক করিবে । জলের চতুর্াংশ, থাকিতে 
নামাইয়া কাথ গ্রহণ করিছে হইবে । এই কাথেত্র সহিত 
ক্কাথের চতুর্থাংশ তিল তৈল ও তিল তৈলের অদ্দেক স্বৃত_ 


৩৬ গৃহশ্ছ-জীবন্‌। 


মহিস (ভয়সা ) ঘ্ৃত-একত্র পাক করিষে। কালে কাখ- 

ভাগ শেষ হইয়া ন্সেহ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তৎকালে তৈলের 

পাক শেষ নিশ্চয় করিয়া নামাইবে। এই তৈলে একমাস কাল 
নগ্কয গ্রহণ করিলে বালা কিন্বা বুদ্তার যৌবনোৎপাদন হইবে । 


ইন্জ্রিয়গণের সজীবতা। রক্ষা । 


যুলা ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর কোন 
রোগ জন্মে না। 

ত্রিফলার চূর্ণ ঘ্ৃত ও মধুর সহিত প্রতিদিন মেবন করিলে 
(জ্যোতি বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয়। 

মনঃশীলা ও অপামার্গের মূল চর্ণ করিয়া ২ তোলা পরি- 
যাণে মধুর সহিত সেবন করিলে বধিরতা নষ্ট করে। 

নন্যাবর্ত পলাশের সুল দন্ত চর্বণ করিয়া কর্মূজে বাখিসে 
কর্ণের খোল নষ্ট হয়। | 

শুষঠী, শর্করা ও মব্‌ একত্র করিয়া ৪ন্টা মটর একজ করিলে 
যত বড় হয় তত বড় বা করিয়া প্রতিদিন এক একটী খাইলে 
কণ্ঠ শোধিত ও জরশগ্ডি ব্ধিত হইয়া থাকে । 

জাতীপত্র, পিপ্পলী, খে, ছোলঙ্গ, লেবুর পত্র ৮ তোলে। 
পরিমাণে লইয়া গষণ করিয়া মপুর সহিত লেহন করিলে 
কিন্গরের ন্যায় মধুর কঠ হইবে। 


নিলোম করণ। 


পলাশ কাঠের ভম্ম ও হরিতালচুর্ণ সমান ভাগে জলে 
মিশ্রিত করিয়া যেখানে লোম আছে তথায় লাগাইয়া ২৩ ঘণ্টা 


বিবিধ বিষয় । ৩৩৭ 


রাখিয়া ধৌত করিলে গেখানকার সমস্ত লোম উঠিয়া যায়, আর 
জন্মে না। 

"হুপরিপাতার রমে গপন্ধক পেবশ করিয়া লোমের দুলে 
লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ লোম উঠিয়া যায় । 

হরিতাল ও শঙ্খচুর্ণ ঘোডার সহিত পেষণ করিত লোম- 
মুলে লাগাইলে লোম উঠিয়া যায়। 

ছাগীছুঞ্ষের সহিত হরিতাল পেমণ করিয়া লোমমূলে 
লাগাইয়া গাভীর উষ্ ছুঞ্ধের দ্বারা সেই স্থান ধৌত করিলে 
সেই স্থানে আর লোম জম্িবে না। যাহা থাকিবে তাহা 
পড়িয়া যাইবে । 


রি 


(দ্বতায় পারচ্ছেদ। 
শিবিধ বিন । 
গৃহের কীটাদি বিনাশের উপায় । 
সোমরাজ গ'ছের পল্লৰ ও পত্র গৃহমধ্যে দগ্ধ করিলে সে 
গৃহের ছারপোকা মত্রিদা যায়। 2... ৮ 
স্ারপিন, গূনা, বসা, অর্জণ বৃক্ষের মূল, ঝিঠী, কেয়াণার্ছের 
মূল ও নবী এই সকল দ্বো ধূপ প্রন্গত করিয় গৃহমধ্যে.প্রজ্জ- 
লিত করিলে সেই গৃহের সর্প, মশক ও মক্ষিকাদি বিনষ্ট হয়। 
আকন্দের তলাতে শলিতা করিনা সরিষার তৈলে প্রদীপ 
জালাইয়া ঘরে রাখিলে সে ঘরে ছারপোকা আসিতে পারৈ না; 


যদি আইলে তবে মরিয়া যায়! 
২৯ 


৩৩৮, গৃহন্থ-জীবন। 
জূত1 পরিক্ষারের কাঁলী। 


হরীতকী, বহেড়া, আমলা সমান ভাগে লইয়া বেশ স্্প 
চু করিয়া ছাকিবে। তাহার পর তাহাতে সামান্য হীরাকশ 
মিশাইয়! ভিনেগারে ভিজাইলে দিব্য জুতার কালী প্রস্থাত হয়। 

শুধু হীরাফশের গুড়া এবৎ ঘল্প ভিনেগার একত্র মিশা- 
ইলেও একপ্রকীর জুতার কালী হইতে পারে, কিন্ত উহা ততটা 
ভাল হয় না! । 

ভুষা, হরিতকী, বঙেড়া, আমলা ও মাজুফল একত্রে অতি 
তুক্ষ গু ডা কৰিযা খ্যাশিটিক য্যাশিডের সহিত মিশ্রিত কৰিলে 
অক্রাংুষ্ট জুতার কালী প্রস্থত ভয়! 

গ্রালিক্‌ ফ্যাশিভ, ভিনেগার ২1০ ফেটা ও হীরাকশ একর 
করিলেও জুতার কালী প্রস্তত হইয়া থাকে । 


পশমের কাপড় পরিষ্কার করিবার উপায় । 


বিটাকলকে কাঁটিয়া জলে তিজাইলে যখন তাহা হইতে 
ফেণা উঠতে থাকিবে, তখন তাহাতে যে কোন পশমী বা 
রেশমী কাপড় 91৫ দবণ্টা তিজ্রাইবা কোন কাঠের তক্তাঘ্ব আছাড় 
দিলে ভাহার ঘত মরলা সমস্ত পরিস্কার হইয়া দিব্য রং হইবে" 

কেহ কেহ পুরতন দেশী কম্মাপ্ডের জলে পশমী কাপড় 
ভিজাইন্ষা পরে উপরোক্ প্রকারে রিটালের মহিত ভিজাইয়া 
গশমী' কাপড় পরিস্কার করিয়া থাকেন । 

সাবার জলেও পশমী কাপড় পরিষ্কার হয় বটে, কিন্ত 
আংগ্র রিটাকলের জলে ভিজাইলে খুব পরিষ্কার হর । 


বিবিধ বিষয় । 


গৃতার কাপড় পরিক্ষার করিনার উপায়। 


গে 
ঠে 
গ/ 


, সাবানের জলে ধৌত করিলে যেমন ময়লা হউক না কেন 
হুতার কাপড় পরিক্ষার হয়। 

সাজিমাটার জলেও প্রায় তদ্রপ হইগ্রা থাকে । আমাদের 
দেশের রূজকেরা সাবান বা সাজিমাটার জলে মধলা কাপড় 
মাখিরা তাহাকে জলদমেত আগুণে চাপাইয়া জাল দেয়। 
পরে কাপড় সিদ্ধ হইলে নামাইস়! কাষ্ঠের উপর আছাড় মারিয়।! 
পরিষ্কার করে এবং তাঙার পরে ধৌত কাপড়ের উপর আতপ 
তণ্ডলের মণ্ড ছড়াইয্বা দির! কাপড় খড়খড়ে করে, তাহার পর 
ভাাজিয়া ইন্ত্রী দলেই উত্তম পরিষ্কার করা হইল । 

স্রগন্ধি গোলাপজল প্রস্তত করণ । 

৩ আউন্স রেকুটিকায়ভ ম্পিরিটে ১২ ফোটা গোলাপী 
আতর দিবা কিরংক্ষণ নাড়িলে আতরটুকু শ্পিরিটের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া ষাইবে। তাহার পর তাহাতে ১২ আউন্ন পরিমাণ 
জল মিশ্রিত করিলেই উতৎকুষ্ট গোলাপজল প্রস্তত হইল । 

স্গন্ধী মহুীর কুল প্রস্তুত করণ। 

, আনিয়া অয়েল ১ আউন্স, রেকৃটিফায়ড্‌ স্পিরিট ৩ আউন্স 
একত্রে কিয্বুৎক্ষণ রাখিয়া ম্পিরিটের সহিতু আনিকা, আয়েল 
সম্প্ণকূপে মিশ্রিত হইলে তাহাতে জল ২০ আউন্স দিয়া 
বোতলে বন্ধ করিলেই উতকৃষ্ট মহরীর জল প্রস্তত করা হইবে। 

ভাঁর্বেনার স্তগন্ধিজল। * 
ভার্কনা অয়েল ও ডাম; রেকৃটিফাম্বড, স্পিরিট ৩ আউন্স 


৩৪০ গৃহস্থ-জীবন ( 


একত্র মিশ্রিত করিয়া তাভাডে ২০1০ আউন্ন জল মিশাইলেই 
হন্দর ভার্মেনার অল প্রস্থত কর! হইল। 


লেবুর মুবাঘিত জল। 


লেমন অয়েল ৩ ভাম, রেক্টিফায়েড. স্পিরিট ৩ আউন্স 
একত্র মিশাইবে ; তাহার পর তাহাতে ২০ আউন্ন জল মিশ্রিত 
করিলেই সুন্দর লেবুর-গন্ধ-বিশি্ট জল প্রজ্ত কর! ভইল। 
বত প্রকার নুবাসিভ তৈলবৎ বিলাতী গন্ধ দ্রব্য আছে, 
সকলকেই শ্পিরিটের সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। এই 
উভয় দ্রব্য একত্র মিশাইষা সেই মিশ্র পদার্থে পরিমাণ মত 
জল মিশ্রিত করিলেই সুন্দর স্গন্ধী জঙ্গ প্রস্তত হইয়া খাকে। 
স্থবাদিত অত্যুৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত করিবার 
সহজ উপায়। 
১ বোতল নারিকেল তৈলে গ্রাস অয়েল ২ ভাম মিশ্রিত 
করিলে লেবুর গন্ধমুক্ত তৈল প্রজ্মত হয়। 
নারিকেল তৈল ১ বোতল, গ্রাস অয়েল ১ ডাম, লেমন 
অয়েল ২ ভাম একত্র মিশাইলে যে সুগন্ধী তৈল প্রস্তত হয়, 
তাহার গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 
নারিকেল তৈল ১ বোতল, গ্রাসঅয়েল ১ ভাম, নিয়োলি 
২ ডাম, ভার্কেনা'অয়েল ১ ডাম একত্র মিশাইলে উত্তম তৈল 
প্রস্তুত হয়। 
নারিকেল তৈল ১ বোতলে চন্দন তৈল ২ ড্রাম ও নিরোলী 
১ ডাম'মিশ্রিত করিয়া একদিন রাখিয়া ব্যবহার করিলে ২৪ 
ঘণ্টারও অতিরিক্ত গন্ধ থাকিবে। 


চর 


বিবিধ বিষয়। ৩৪5 


নারিকেল তৈল ১ বোতল; অটোডি রোজ ৮ ফোঁটা, 
ভার্বেনা অল ১ ড্ীম, চন্দন তৈল ১ ডাম এবং নিরোলী 
১৭্ডাম উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে বে তৈল প্রজত হয়, তাহার 
গন্ধ বড়ই রমণীর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 

এক বোতল নারিকেল তৈলে পচাপাতা, দনা, অগ্ডক চন্দন 
পদ্যুকাষ্ঠ, গোলাপকুল, শৈলজ,জটামাং সী, নখী দ্দেতে তাজিয়া, 
চন্দন, মেখী, আমলা, লোধ, নালুক1 এবং গন্ধতণ দশদিন ছ্ডিওা- 
ইয়া রাখিলে প্র তৈলে অতি সুন্দর গন্ধ হয়। নিয়মিত সময় 
শেষে মসলাগুলি ছ'কিয়া ১ আনা মুগনাভি সেই বোতলে দিয়া 
রাখিলে তাহার মনোমুগ্ধকর গন্ধ কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহাঁ- 
দ্বারা মস্তক শীতল ও চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হয়, শিরোবেঘন! নষ্ট 
এবং স্বৃতিশক্তি উত্তেজিত হইদ্বা থাকে । 

তৈলে রং করিতে হইলে তাহাত্তে আবশ্যক মত * য়্যা- 
কোহল কুট ” মিশাইলে সুন্দর লাল বং হয়। ইচ্ছা করিলে 
বাদামের তৈলে কিম্বা অলিভ অয়েলেও উক্ত প্রকার সুগন্ধী 
তৈল প্রস্তত করা যায়। 


র .. অঙ্দীত। ত. 


ভাই বিন্দু! তোমাকে আবশ্যকীয় বিষয়শক্ষা ব্ দিতে 
অন্কেন্মতিরিক্ত কখা বলিয়া ফেলিলাম। সংসারে জ্ঞানের 
ভুপ্য বহুমূল্য সামগ্রী আর নাই। মনুষ্য ঘতই দীর্ঘজীবী হউক 
'না, চিরদিন জ্ঞানাবেষণে নিযুক্ত থাকিলেও সকল বিষয়ের সম্যক 
জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে না। সংসারে যাহা শিক্ষা 


৩৪২ গৃহস্থ-জীবন। 


করিবে তাহাই কাজে আসিবে । সঙ্গীত চিন্তবিনোদনের 
একটী প্রধান উপার। সমন ও দ্বিধা পাইলে ব্রঙ্মবিষরক 
সঙ্গীত শিক্ষা করিবে ও মঙ্গীতে বিভূগণ গান করিবে। অদা 
কয়েকটী গীত তোমার চিন্তবিনোদনেতর জন্য লিপিবদ্ধ করি, 
তেছি, এই গুলি অনেক সময়ে তোমার আননদাসক হইবে। 
রাগিণী পিলু বারো য়া ।-তাল টু'রি ॥ 
নয়ন মুদে ভাব সেই সত্য সনাতন । 
বাক্য মন অগোঁচর নিখিল কারণ ॥ 
শোক তাপ দুর যাবে, . রিপুগণ পলাইবে, 
অনায়াসে এড়াইবে ভব বিডম্বন। 
ধরা জল বহি ব্যোম, অমীরণ শর্ধ্য সোম, 
যাহার মহিমা গান করে অনুক্ষণ ॥ 


রাগিণী বারো য়া ।-__তাল ঠৃংরি । 

প্রভু আমি এই ভিক্ষা চাই । তোমারি চরণ সেবার জীবন 

কাটাই। চাহি নাধন মান, চাহি না পরিজন, চাহি তব সঙ্গ 
সদাই ॥ 

রাগিণী বেহাঁগ ।--তাল আাড়াী। , 

- গিত দেহ দর্শন। পাপের কৃূপেতে আমি হতেছি মগন। 

নাহি তব পদে মতি, নাহি প্রভো প্রেম 

কুপা বিতরণ ॥" 





৮১০ 


্রন্থকারের উক্তি । 


প্রকাশক শ্রীঘুক্ত বাবু প্রমাদকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুক্কি 
ও পরামর্শ মত আমি এই “গৃহস্থ-জীবন” নামক পুস্তকখানি 
লিখিয়াছি । আমার পরিশ্রমের উচিত মূল্য দিবা তিনি এত» 
গ্রন্থের সমস্ত তত ক্রয় করিয়া লইয়্াছেন। অতএব এই গ্রস্থে 
আমার বা আমার উত্তরাধিকারীদিগের কৌন স্বত্ব থাকিবে 
না। প্রসাদ বাবুই ইহার ভ্বত্ব যদুচ্ছা! ব্যবহার করিতে 
পারেন । 


ভাঙ্গামোড়া | জঅধিকাচরণ গুপ্ত । 


৮ই জানুয়ারী 


রর । “মহারাণী ভিক্টোরিযা” প্রণেতা । 
৮৮৮৭ হুষ্টান্দ। 


স্পা 


,.. জুচি পত্র। 


বিষয় । পু । 
ববহারাধ্যার় *** ১৮ ২: পুষ্টা হইতে ৩৩ পৃষ্ঠা পর্ধযস্ত। 
চিকিতস্যাধ্যার ১. ৮৮৮৩৪ ঠা ্ 
জ্যোতিযাধ্যায় ১১১১১ ১০৯ ১:2৮ 
মন্্রা্জ্যার 22571225ই 2) ২৩৯ 
ইন্্রজালাধ্যার ... ১. ২৪০ 7১ ২৭৬ 
পাকাধ্যায়া ১১৮ ৮৮ ২৭৪ ১) ৩২৮ ১ 


বিলাসাধ্যায় ,,৮ 5, ৩২৯ ১১ ৩৪২ 


ৃহস্ত-জীবন | 


ত্রীশিক্ষা, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, তন্তমন্ত, ইন্দজালাদি ভোজবিদুযা, 
ডরব্যগুণ, পাকপ্রণালী ও গৃহস্থালীর অবশ্টজ্ঞাতব্য 
কতিপয় বিষয় সরল ও নুখপাঠ্য ভাষায় 
উপন্যাসচ্ছলে লিখিত ।) 


“মহরা্ী ভিক্টোরিয়া” প্রণেতা 
শ্রীঅন্বিকাচরণ গুপ্ুপ্রণীত। 
১৩নং যোড়াবাগান গ্রীট হইতে 
শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় 


কর্তৃক প্রকাশিত । 


 স্থহারি০ািজে-..... 








ন্ু হরণ ] 


০ ইসি 





মাণিকতল! রী ২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন, 
নৃতন বাল্মীকি যন্ত্র! 
প্রীউদয়চরণ পালছ্বারা মুদ্রিত । 


১২৯৩ বঙ্গা্স। 
(42 2275 22266৮67) 


11) 


পখম সৎস্করশের বিজ্ঞাপন ॥ 


আমাদিগের গহস্থাবরে যে সকল বিষের নিত্য প্রয়োজন, 
তৎ-সাধনোপযোনী জ্ঞান একত্ে লাভ করা! খান এমন এক- 
খানিও পুস্তক নাই দেখিক্রা, আমি গগৃহস্থ-জীবন” পুস্তক- 
খানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যে সকল বিষয় সন্ত্রিবেশিত 
হইল তাহাই যে প্রচুর এমন কথা৷ বলা যাইতে পারে না। 
কিন্ত গ্রন্থ খানির আকার-প্রকার্াদি বিব্চেনা করিলে স্পষ্টই. 
বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাতে যে সকল বিষর্র লিখিত হইল 
তাহাতে গৃহস্থের অম্যক অভাব পূরণ না হইলেও যথেষ্ট 
হুইম্াছে। বারাস্তরে আমরা ইহার কলেব্রবুদ্ধির সহিত 
আরও» বহুবিধ বিষ সদ্িবেশিত কনিতে চেষ্টা করিয়া 
যাহাতে “গৃহশ্থ-জীবন” আপনার নাম সার্থক করিতে পারে 
তাবে পরিশ্রমের ক্রেটী করিব না। এক্ষণে “গৃহস্থ 
পাঠে যদি পাঠকগণ কিছু মাত্র উপকার লাভ করেনু_ত্রাহা 
হইলেই শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব। 


১৩নহ জৌড়াবাগান ্প্রসাদকুষার মুখোপাধ্যায়; 


কলিকাতা । 
৮ই জানুয়ারী ১৮৮৭। প্রকাশক ।* 


পাম্পি 


দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন্ব । 


স্বপ্নেও ভাবিনাই যে এক মাসের মধ্যেই পগৃহস্থ-জীবন” 
পুস্তকের দিতীষ় সংস্করণ বাহির করিতে হইবে । এবার একে- 
বারে অধিক সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত করিয্াছি, কিন্ত গ্রাহক- 
সংখ্যা উত্তরোত্তর যেক্সপ বদ্ধিত হইতেছে, তাহাতে ভরসা 
“ক্রি ষে, শীপ্রই তৃতীয় সংস্করণ “গৃহস্থ-জীবন” প্রকাশ করা 
আবন্ঠক হইবে। 

প্ণৃহস্থ-জীবন”দ্বিতীর সংস্করণ সধশোধিত ও পরিবর্তিত 
আকারে প্রকাশিত হইল। এমন্ত্রাধ্যায়ের”? কতকগুলি মন্ত্র 
পরিবর্তন করিয়া তত্পরিবর্তে কতকগুলি নৃতন মন্ত্র সন্ি- 
বেশিত করা হইল । আশা করি স্বদেশীন্নগণ পূর্ধববাঞের ন্যায় 


এবারেও আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন । 
৮ান, জোড়াবাগান ্রীট, 
“কলিকাতা প্রকাশক । 


৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ । 


